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খতুচক্রে্ বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন- চু রর | | 
যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সুতি রেখে সুর টু টী 


| সংযোজন| ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত ফু 

বৈশিষ্ট্য । বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে | ৫০০ 
3 ৰ মানুষ তার হৰ্ষ-স্থখ, ছুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিনীর [১ 2777 
x _ মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। 


ৰ: 
ভারতীয় সঙ্গীতের' এই ভাবধারাটি যুগযুগ থরে 3 প্রভাতের একটি সুললিত 
শিল্পী রাগ রাগিনীর নানা মুতিতে রূপায়িত চি; রাগিনী। উপরের আলেখ্যটি 
করেছে। দিনরজনীর বিচিত্র পরিবেশে স্বরস্থষ্টির টুর তাঁরই রূপায়ন । দিবা ও রাত্রির 
১33 আবেদনটি এই 9 মূর্ত রিড |. এ চির-বিরহমধুর সঞ্ধিক্ষণটি ললিতের 


যুচ্ছনায় মূর্ত হয়ে আছে। 


সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার 


. .উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধ! নিষেধ নেই ৷ ৰ ৰ 
যে-কোন সময়ে, যে-কোন সময়ে চাঁ মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, ৰ 
7 সঙ্গ দিয়েছে, দিয়েছে নব নব প্রেরণা ৷ « ৰ, লেন্টাল টি বোর্ড কৰ্তৃক প্রচারিত 
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ভারতে শিক্ষার অগ্র 

পৃষ্ঠা | আমেরিকার স্বাস্থ্য শিল্প ৪৩১ 

রী ৪০৭ | ছোটদের দপ্তর | 
শিক্ষা ও সমাজ সমস্য । ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কার__তেজেশ চন্দ্র সেন ৪৪১ 
পরীক্ষায় অকৃত কার্ধ্যতা__জীরমেশচন্দ্র গুপ্তভায়া ৪১. | খোকন বাবুর ছড়া (ক বৃত|)---প্ৰদীপকুমার চক্রবর্তী ৪৪৪ 
শিশুর শিক্ষা (৭)__ভ্রীষোগেশ্চজ্র দত্ত ৪১৩ | পাঠশালার পণ্ডিত মশাটি » __রণজিৎ রায় চৌধুরী ৪৪৪ 
শারীরিক শিক্ষা কি--টীফণীভূষণ বিশ্বাস ৪১৫ | পঁচিশে বৈশাখ > _ নীলরতন দাশ ৪৪৪ 

শিশু-শিক্ষার গলদ ও তাহার প্রতিকার ৰাংলার শিক্ষক আন্যোল 

._ --জীস্মুধাংস্ত কুমার ভট্টাচাৰ্য্য ৪১৮ | বনগ্রাম মহকুমা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 

গল্প ও কাহিনী | ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৪৪. 

. অস্তি গোর্দাবরী তীরে (উপস্কাস) তমলুক থানা প্রাঃ শিঃ সমিতির অধিবেশন ৪৪ 

_শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৯ | স্বঙ্গ => »| সম্মেলন ৪৪ 

নেই তুমি (কবিতা)--অনিল কুমার রায় ৪২৮ | নাকাশীপাড়া থানা বাস্তহারা প্রাঃ শিঃ সমিতি ৪৪. 

রংথেলা (নকসা)-- জনবঞ্জন রায় ৪২৯ | পঃ বঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষকসমিতি - ৪৪ 

সাহিত্যধৰ্শ্বের সীমানা-_প্রবোধ নারায়ণ চৌধুরী ৪৩১ | করিমপুর থানা প্রাঃ শিঃ|সন্মেলন ‘88 

অশোক (কবিতা)--আদিত্য নাথ মিশ্ৰ = ৪৩২ | পল্লীগুরুর সাহিত্য সাধ 

এস বৈশাখ, এস হে নূতন (কবিতা) -শাস্তশীল দাস ৪৩৩ | যে নদী মরু পথে (গল্প) + ভগদীশচন্দ্র শীল ৪৪৮ 
ভিটা উনি রও জো দয়ায় ৪৩৩ | অভাব অভিযোগ 8৫১ 
দ্বেশবিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মাসপন্তী | ৪৫২ 
‘গিনি বিকলাঙ্গদের শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্থ ৪৫৪ 
--অশোকা রায় চৌধুরী ৪৩৪ | শিক্ষা সংবাদ | 8৫৫ 


. নুতন ছবির Rl 
শ্শিক্ষ্ষ৷-চসোলান (২য় ভাগ) 


(২য় শ্রেণীর জন্য ) ৷ 
‘শিক্ষকে’র সহ-গন্পাদক, ৰ 
8 জ্ৰীসুনীল রায় চৌধুরী এম-এ, পিএইচডি প্ৰণীত 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত 
অসংখ চিত্তে শোভিত, ত্রিবর্ণ বঞ্চিত অনুপম প্রচ্ছদ্পটে 
আর্ত, শিশু সাহিত্যে অতুলনীয় ৷ মূল৷--৮(০ 
শিক্ষক পাবলিশিং হাউস 


৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, ১৯ 
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পিক্ষক-_বিজ্ঞাপন, বৈশাখ ১৩৬. 
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নিতর 
করাত 


ইহ 
ী 
টি চি 
কেননা আমি জানি কৰৰ বাণি ত 


সময়েই ভালো, কারণ এই বালি স্বাস্থা-সম্মত ছক) 
উপায়ে টিনে ভর! হয় এবং সের! শস্য থে 
সতাকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি ৷ * 
‘পিউরিটি’ বালি তৈরির পেছনে রয়েছে 


আযাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বন্ম নং ৬৬৪, কলিকাতা 
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জাম্প রজার বলেন 

হসভূতি উপ) উপসৰ্গ দুরে করিয়া সুক্লোৎপাদ্বিগ ৰ 

) শক্তি প্রচ্যান করে! i 

সি এন, ্যানাতস ৪.[.:-“আঞপনার “ইহা মস্তিষ্ক সিঞ্ধকর 
ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার 7৮572754751 ২ 


TRADE MARHK 


য়া সাইকেল ম্যন্রফ্যাঃ কোং লিঃ 
৪ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, 


টি বব ছি কলিকাতা । 












ছুইথানি খ্যাতনামা ইংরাজী বই 
(ছুইখানিই পশ্চিম বল শিক্ষা অধিকার কর্তৃক 


ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত ) (শে, 


বিজ্ঞপ্তি ২৩ টি, বি, ১ল| ডিসেম্বর ১৯৫০ 
An Easy Grammar for. 
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An Ideal English 


Translation & Composition 
—by Sri Benu Ganguli, M.A. & 
_ Mrs Anita Bose, B.A. 


শিক্ষক পাবলিশিং হাউস 


আধ্যস্থানের জীবন বীম! পলিসি গ্রহণ করিয়! 
নিজের ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের 
সংস্থান করুন। 
১৯৫২ জিম 
১৯৫২ সালের নতুন কাজ---৮৬১২৪ ০ ০০২ 
১৯৫১ সাল পৰ্য্যন্ত পঞ্চবাধিকী 
ভ্যালুয়েশনের ফল 


বোনাস 
প্রতি ভাজারে বাধিক ৮২ 


দাবী দেওয়া হইয়াছে--২১,৬**০০২ টাকার উপর 


আর্য্যস্থান ইনসিওরেব্স কোঃ লিঃ 
আধ্্যস্থান ইনসিওরেন্ন বিচ্ডিং 
১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-_-১৩ 
শ্রীতুরেশ চন্দ্ৰ রায় এম-এ, বি-এল জনা 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর । ১০০০ ই 
শাখ। ও অন্যান্য অফিস সমূহ £-- বোম্বাই, মান্রাজ, 
লক্ষৌ, এলাহাবাদ, বর্ধমান, প্]টনা, আসাম, 
কটক, মীরাট, জলগাইগুড়ী ইত্যাদি । 


নু ৷} 17772 
ৰা 1: / 2 
I 1] fi 

৮ 
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হক্াঁন্িওস্যান্দিন্র চক্র ল্ড= ল্ৰুৰ্্ম--ডাঃশীলের অভিনব গবেষণা 


১। শক্তিকৃত হোমিও ওঁষধ গতিশীল অন্তে (018) বর্তমান থাকে এবং মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তিতে 
স্নায়ুমণ্ডলীতে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে । সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার ক্রিয়া নষ্ট হয় না; কিন্তু সঠিক 
ওঁষধ ব্যতীত অন্ত ওঁষধ প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোনই ক্রিয়া দেখা যায় না। 

২। শক্তিকৃত হোমিও ওঁষধ অতিশয় সাফল্যের সহিত সংমিশ্রণে প্রয়োগ করিতে পারা যায় এবং আপু 
সুফলের অন্ত নির্ভর করা যায়। | : 

৩। প্রয়োজন হইলে হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের সহায়তার 
জন্ত অথবা রোগীর দুব্বিসহ যন্ত্রনা লাঘব বা আকস্মিক জীবনাশঙ্কা দুর করণার্থে মূল ওষধ স্কুল মাত্ৰায় 
( Physiological dose ) প্রয়োগ করা! যাইতে পারে। 

বান্ধির হুইয়াছে ডাঃ শীলের 
“হোমিও ইনজেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা” 

বাংলা (দ্বিতীয় সংস্করণ )-পরিবতিত ও পরিবদ্ধিত আকারে, দাম ৩২ মাত্ৰ, ভাকমাসুল স্বতন্ত্ৰ । 

এই গবেষণা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে এক নবযুগের সুচনা করিয়াছে । ওষধের.সহজতর নির্বাচন ও চিকিৎসায়, 
অধিকতম সাফল্যই ইহার বিশেষত্ব । এই প্রণালীতে দুব্বিসহ রোগ যন্ত্রনার দ্রুত উপশম এবং অধিক সংখ্যক 
রোগারোগ্য চিকিৎসকের সুনাম অর্জনে বিশেষ সহায়ক! ফাইলেরিয়।, সায়েটাকা, বাত, ভিওডেনাল আলসার, 
প্লীহা ও যকত বৃদ্ধি প্ৰভৃতি বছ পুরাতন জটীল রোগের চিকিৎসা খুবই সহজ ও সাফল্যমগ্ডিত হইয়াছে । এক কথায় 
বলিতে গেলে, এই চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে ভগবানের দান এবং চিকিৎসকের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। 
ডাঃ শীলের “হোমিও ইন্জেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা” নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে । নিম্নে জ্ঞাতব্য 


ভোমিও রিসাচ এও ফার্্ালিউাটিক্যাল ওয়ার্কস . 


৬৬১ শস্ত,নাথ পণ্ডিত ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-__২৫ 











মণ্ট, লেসিখিন, সিন্‌কে'নাসার প্রভৃতি স্ুনিবণচিত 
উপাদানে প্রস্তুত । 

ম্যালেরিয়া, ইনফ্রয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগভোগের পর 

শারীরিক ও মানসিক অবসাদ অচিরে দুর করে। 

প্রসবান্তে মাতার স্বাস্থ্যো্নতির জন্য বিশেষ উপযোগী ৷ 


বেঙ্গল কেমিক্যাল আতণ্ড ফাৰ্মাসিতাটৰ্যাল ওআর্কস লিঃ 
ক্ললিবমতা :: নমাই :: কামপুৰ 














শিক্ষক__বিজ্ঞাপন, বৈশাখ ১৩৪, 
























সকল রূপ মহাকাধোব 
কায়া ধারণ ক'রে সত্য 
ও প্রত্যক্ষ হয়ে 
রয়েছে রামায়ণ 
৪ মহাভারতের 
মধ্যে । সর্বকালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহা- 
কাব্য ছুইখানিই 
ভায়ভীয় মনীষার 
শাশ্বত সম্পদ হিসেবে 
আমাদের জাতীয় জ্ীবনকে 
আঙও অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীৰিত 
ক'রে রেখেছে । তেমনি, কেশচচায় 
শতবর্কাল ধারে সকলের চিত্ত জয় ক'রে 
প্রসাধনের চিরন্তন সম্পদ ব'লে সমাদৃত হয়ে এসেছে 
৷ র্লপস্থষ্টির আবেদনে ইহা আজও অপরাজেয় 





বু র্যা কোং লিঃ 


লক্ষ্মীবিলাস হাউস 3 $ কলিকাতা--৯ 





পপ পা পা আতপ == শাহি -০সি= এল শিস ক্ল পি ০৬ * 








সম্পাদক-_শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 


উষ্ঠ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৬০ P3614 [ ১*ম সংখ্যা 
' রবীন্দ্র জয়ন্তী আজিকার দিনে এ উপলব্ধি কম আনন্দের নয়। 


কবিগুরুর আবির্ভাব উৎসব সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া আর 
একবার অনুঠত হুইল। বৎসর বৎসর ২৫শে বৈশাখ 
সাহার এই জন্ম দিনটাতে আমরা শুধু তাহাকেই স্মরণ 
করি না, ভাহার আবির্ভাব সমস্ত জাতির ষে সৌভাগ্যের 
উদয় হইয়াছিল তাহাও মনে করিয়া গর্ববোধ করি। 
এবারও আমরা তাহা করিয়াছি। এই জয়ন্তী উৎসবের 
মধ্যে গতান,গতি কত! বহু অংশে আছে, কবির জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের জাহির করিবার উৎকট 
আকাঙ্খা অনেক খানি দেখা যায়। তবুও তাহার 
লোকোত্তর প্রতিভা ও মানবতার প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি 
ফ্যাসান যাপিক অনুষ্ঠত হইলেও ইহা জাতির কল্যাণ 
সুচক । মধুসূদনের তিরোভাবের পর বাংলার শোক- 
বিহ্বপতার পরিচয় পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্ৰ লিখিয়াছিলেন-__ 
বাঙ্গালী যে মরে নাই, মরিবেনা-_ইহাতে এই কথাটি 
স্পষ্ট বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব উপলক্ষে দেশব্যাপী 
এই আনন্দ-উন্মাদনাতেও অন্ততঃ এইটুকু প্রমান হয় যে 
বাঙ্গালী মহত্বকে আদর করিতে পারে, সংসার বিষবৃক্ষের 
মধ,রতম ফল যে কাব্যামৃত রসাস্বাদ--অস্ততঃ সেটুকু উপলব্ধি 
করিবার ভান করিতেও জ্রানে। রোগ শোক ‘হুংখ দেন্ত 
এত সহিয়াও বাঙ্গালী যে বাচিয়| আছে ও বাচিয়া থাকিবে 


বিধান পরিষদে শিক্ষা-প্রস্তাব 

উচ্চ বিধান পরিষদে আবার পশ্চিমবঙ্ষের শিক্ষার কথা 
উঠিয়াছিল এবং প্রায় ছুইদিন ধরিয়া এই লইয়া তুমুল 
আন্দোলন হইয়াছিল। উপলক্ষ্য ছিল আমাদেরই একটি 
প্রস্তাব |. অর্থাভাবে শিক্ষার উন্নয়ন সৰ্ব্বদিক্টে ব্যাহত 
হইতেছে, দরিদ্র মন্দভাগ্য শিক্ষককুলের ক্রন্দনে আকাশ 
বাতাস কীপিয়া উঠিতেছে। সুতরাং শিক্ষার জন্য অনতি 
বিলম্বে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং কি ভাবেই বা 
তাহা সংগ্রহ করা যায় এ সন্ধে অন্‌-সন্ধান করিয়া পরামর্শ 
দিবার জন্য সরকার কাল বিলম্ব না করিয়া একটি কমিটি 
ককুন-__ইহাই ছিল আমাদের প্রস্তাবের মণ্্র। সরকার 
পক্ষীয় ও বিরোধী দল ধীহারাই গভীর ভাবে বিষয়টি 
অনুধাবন করিবেন তাহারাই এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা 
স্বীকার করিবেন ইহা ছিল আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস! কিন্তু 
এই সহজ প্রস্তাবটির প্রতি উভয় দলীয় সাস্কদের যে 
মনোভাব দেখা গেল তাহাতে আমরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও 


নিরাশ হইয়াছি। শিক্ষার উন্নতি আবশ্যক, শিক্ষকবৃন্দের 


দাবী সঙ্গত তাহা যিটানও কর্তব্য-- এই সব মন ভোলানো 
ফাকা কথা সবাই বলিলেন কিন্তু কিভাবে যে তাহা সম্ভবপর 
হইবে, প্রয্বোজনীয় অর্থ কোথা হইতে কিরূপে আসিবে 


৪8৩৮ 
এই অতি আবশ্যকীয় আসল প্রশ্নটি সকলেই এড়াইয়া 
গেলেন। শুধু এড়াইয়া/ গেলেন নহে, শিক্ষার এই 
অনন্বীকার্ধ্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমাদের আধিক 
ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, নৃতন বা বদ্ধিত কর দিতে 
হইতে পারে আমাদের এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধেও তীব্র 
আপত্য প্রকাশ করিলেন । 
ফাঁকা কথার ফাঁকা আওয়াজ 

এই বিষয়টি লইয়া পূর্বেও আমাদের অনেক তিরস্কার 
ও বিদ্রুপ সহ করিতে হইয়াছে । সত্য কথা নির্ভাঁকভাবে 
যীহারা বলিবেন, ভাসাভাসা বা ফাকা ভাবে যাহারা কথা 
বলিতে চাহিবেন না তাহাদের ভাগ্যে যে এই নিন্দা বা 
ব্যজোক্তি জুটিবে ইহা আমরা দানি। আমরা ইহাতে 
ছুঃখ করিনা! কিন্তু আমাদের হুঃখ এই যে, কি সরকার 
পক্ষ কি বিরোধী বামপন্থীরা কেহই এই কথাটি বুঝাইয়া 
বলেন না - শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসার্ণকল্পে আমর! যাহা 
চাই তাহার জ্রস্ত প্ৰয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির উপায় কি। 
সরকার মনে করেন-_অর্থের অভাব বলিলেই তাহাদের 


কর্তব্য সমাপ্ত হইল । দক্ষিণ ও বামপন্থী সমালোচকেরা' 


ভাবেন শুধু শিক্ষা ও শিক্ষকগণের দাবীর প্রতি মৌখিক 
সহান্গৃভূতি দেখাইলে অথবা সরকারকে নিন্দা করিলেই 
তাহাদের দায়িত্ব ফুরাইয়া গেল। পুরাতন কোনও কর 
. বৃদ্ধির বা নূতন কোনো করের প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়া 
আমরা যে আনন্দ পাই অথবা দায়িত্বহীনভাবে আমরা 
ইহার ইঙ্গিত করি_একথা বলিলে আমাদের উপর 
ঘোরতর অবিচার করা হইবে । নুতন কোনও কর বৃদ্ধি 
হইলে আমরা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইব না। 
*মামরাও অন্ত সকলের মত দরিদ্র, শিক্ষার জন্তু আর 
কিছু বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হইলে অন্তান্ত সকলের স্কায় 
আমাদেরও তাহাতে অত্যস্ত কষ্ট হইবে। কিন্তু এখনই 
শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষকর্দ্দের দাবী পূরণ করিতে হইলে 
নূতন কর বৃদ্ধির দ্বারা, অথবা নূতন থণ করিয়া অথবা 
নৃতন নোট ছাপাইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা ভিন্ন 
আর কোন উপায় দেখিনা বলিয়াই বাধ্য হইয়া 
আমরা এই প্রস্তাব বা ইঙ্গিত করি। সমালোচকেরা অন্ত 
কোনও পন্থা বাতলাইয়া দিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত 


শিক্ষক-__বৈশাখ, ১৩৬. 


তাহার অনুকূলে আন্দোলন আর্ত করিব। কিন্তু ফাকা 
কথার ফাকা আওয়াজে কোনও স্মস্তারই মীমাংসা হয় না 
বিনীতভাবে এই কথা সকলকে আমরা জানাই। 


চূচুড়ায় অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক] শিক্ষকবৃন্দের সাম্প্রতিক 
অধিবেশনে স্থির হইয়াছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের পূৰ্ব্ব 
তাহাদের দ্বাবী--(ভডাতা মাসিক অন্যন ৩৫২ এবং 
স্কুল কোর্ড ও গ্রাণ্ট-ইন-এড কুলে নির্দিষ্ট বেতন) না 
মিটাইলে ওঁ মাস হইতে তাহারা অনির্দিষ্ট কালের জন্ত 
ধর্মঘট করিবেন। ব্যবস্থাপক |সভার মাধ্যমে ইতিপূর্বে 
আমরা সরকারকে এই প্রস্তাব সন্ধে অবহিত হইতে 
বলিয়াছি। আবারও প্রস্তাবটি প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিতেছি । . দেশের জন সাধারণকে, বিশেষ করিয়া! 
শিক্ষার ভন্তু অবিলম্বে জিনীয় অর্থ সংগ্রহের 
আবশ্যকতা সম্বন্ধে « মতামতের যাহার! 
তীব্র সমালোচনা করেন |করযোড়ে তাহাদেরও 
এই আসন্ন পরিস্থিতি পূৰ্বাহেে প্রয়োজনীয় 


নিরুপায় হইয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
ডাঃ ব্বায়কে অনুরোধ করি, তিনি যত শীঘ্ৰ সম্ভব 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির কর্শকার্তাদের আহ্বান করিয়া 
একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হউন। যেমন 
করিয়াই হউক বুদুক্ষ শিক্ষক সমাঙ্গের এই দাবী মিটাইবার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
বিশ্ববিভালয়ের বিবর্বাচন 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় 
সেনেটের নির্বাচনের দিন পিছাইয়া [দরিয়া শিক্ষক সমাজের 
একটি গভীর অসন্তোষের কারণ দ্বর|করিয়ান্ছন | আমরা 
তাহার এই সদ্ব,দ্ধির প্রশংসা বরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে যাহা কার্তব্য তাহারা তাহা 
করিলেন। এখন বিভিন্ন নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচন 
প্রার্থীদের উপর নূতন 
দায়িত্ব পড়িল। আমরা আশা 
সর্ব প্রকার রাজনীতি বৰ্জন 
কল্যাণের দিক হইতে. এই দায়িত্ব প 







তম সংখ্যা ] 


. , উদ্যোগী হইবেন ৷ নুতন সেনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে 


যাহাতে কোনো দলাদলি না খাকে, সকলেই যাহাতে 
“অন্ত সকল স্বাৰ্থ বিসজ্জীন দিয়া শুধু শিক্ষা ও শিক্ষকগণের 
'সর্ধবঙ্গীন উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে পারেন 
সেজন্স নিরপেক্ষ, নিভাঁক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদ্বেরই 
নিৰ্ব্বাচিত হওয়া কত্'ব্য। কলিকাতা ও মফস্বল, ছোট ও 
বড় কলেজ, বামপন্থী বা দ্বক্ষিণপন্থী-- এই জাতীয় নানাবিধ 
‘ভে্বনীতিষূলক প্রশ্ন তুলিয়া অনেকে এই নিৰ্ব্বাচনে জয় 
‘লাভ করিতে চাহিতেছেন। অনেকে আবার নিজেদেরই 
একমাত্র প্রগতিশীল ও সংস্কারকামী বলিয়া ঘোষণা 
করিয়া দ্লবন্ধভাবে নির্বাচনে দীড়াইতেছেন। আমরা 
আশা করি নির্ববাচকগণ ধীরভাবে সকল দিক বিবেচনা 
করিয়া প্রার্থীদের ভোট দান করিবেন ৷ 
বিশ্ববিভালয় সংস্কার কমিটি 

খ্যাতনামা ব্যবহার্জীবী প্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে 
. পুরাভাগে রাখিয়া সেনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের 
নির্ধবাচন পরিচালনার জন্য বিশ্ববিস্তালয় সংস্কার কমিটি 
নামক একটি নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ 
বাহির হইয়াছে । ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি করিবার 
কারণ দেখি না। কমিটির উদ্দেশ্য ও দাবী কি সম্প্রতি 
তাহাও দান৷ গিয়াছে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু 
কমিটির দাবীর মধ্যে আমরা এমন কিছু দেখিলাম না 
যাহা শুধু ইঁহাদেরই নিজন্ব বা যে দাবী শুধু ইহারাই 
'তুলিয়াছেন, অন্তান্ত শিক্ষাবিদ বা শিক্ষান্থরাগীদের 
সমর্থনযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য দাবীগুলির 
অধিকাংশই আমরা পূর্ণ সমর্থন করি। তবে 
আমাদের মনে হয় অবস্থা নিব্বিশেষে পূর্ববাহে অবলম্বিত 
‘একটি মতবাদ বা মনোভাবের দ্বারা প্রভাবাম্িত না হইয়া 
বিভিন্ন মতাবলম্বীদের কথা শুনিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করাই ভাল। 
কম্পোজিট কোর্স 

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের পন্য ভাইসচ্যান্সেলার 
মহাশয় আর্ট ও সায়েন্স ছুই জাতীয় বিষয় লইয়া গঠিত 
একটি যুক্ত পাঠ্যস্থচি বা Composite Course এর 
ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিতেছি। 


বছ অধ্যাপক ও 


সম্পাদকীয় '_ ৪.৯ 


শিক্ষাবিদ্‌ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। আবার 
ইহার পক্ষাবলম্বী শিক্ষাব্রতীর সংখ্যাও কম নহে। আমাদের 
মনে হয় বিষয়টি লইয়া যখন এরূপ প্রবল মতবিরোধ দেখা 
গিয়াছে তখন নিজের একক দায়িত্বে তাহার পক্ষে ইহা 
প্রবর্তনের চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়। নবগঠিত 
সেনেট, সিপ্ডিকেট ও একাডেমি কাউন্সিলের উপর এ 


সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের ভার দিলেই সুবিবেচনার কাজ হইবে। 


তবে আমাদের মনে হয় ব্যাপারটি লইয়া এত বেশী চঞ্চল 
হইয়া উঠিবারও কারণ নাই। ভাইসচ্যান্সেলার 
মহাশয় বা তাহার পরামর্শ সভা এ সম্বন্ধে যাহাই করুন 
না কেন--ইহা নৃতন সেনেটের মঞ্চুরীসাপেক্ষ ৷ 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা 

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্বন্ধে আমরা অনেকবার 
বলিয়াছি। কর্তৃপক্ষ মুখে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিলেও কার্ধ্যতঃ এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই এখনও পর্য্যস্ত 
করেন নাই। অধচ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ছুই ক্ষেত্রেই 
এ বিষয়ে করিবার অনেক কিছু আছে। বিশেষ করিয়া 
প্রাথমিক শিক্ষকগণের ট্রেণিং বা শিক্ষণ বিষয়ক বর্ত্তমান 
ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় এত বেশী অসম্তোষজনক যে 
অবিলম্বে ইহার সম্প্রসারণ ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ 
সরকার যে অর্ধ ব্যয় করিতেছেন তাহা অপব্যয়ের সামিল 
হইবে । এ সব্ষন্ধে অবিলঘ্বে অবশ্ত করণীয় বিষয়গুলি 
এই £-_(ক) শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
(খ) শ্রীন্সের ছুটিতে প্রতি মহকুমার কতকগুলি উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহে স্থানীয় আনট্রে্ড শিক্ষকগণের 
জন্ত অন্ততঃ ছুই মাসের পুরা ট্রেণিং। (গ) শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত 
শিক্ষকগণের “জন্তও অন্ততঃ ১৫ দিন রিফ্রেসার ট্রেণিংএর 
ব্যবস্থা করা। বে) ট্রেণিং এলাউন্স অন্ততঃ মাসিক ৩০২ 
ট'কা এবং ট্রণিং স্কুলে থাকা কালে কর্ম্মরত 
শিক্ষকদের পূৰ্ব্ব-পদের বেতন দিবার ব্যবস্থা করা। 
(৪) ভ্রাম্যমান শিক্ষণ-শিক্ষাদানপটু শিক্ষক দ্বারা নূতন 
শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা । 

বহুবার কর্তৃপক্ষকে আমরা এই সকল উপায় অবলম্বন 
করিবার জন্য বলিয়াও ফল পাই নাই। নূতন শিক্ষামন্ত্রী 
একবার এদিকে দৃষ্টি দিবেন কি? 





গ্রীরমেশ চন্দ্র গুপ্তভায়া বি-এ, বি-টি 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয়ের গত আই-এ ও আই-এস-সি 
পরীক্ষার হুফল সম্পর্কে কিছুকাল পূর্বে কোন 
কোন দৈনিক পত্রিকায় নানা প্রকার আলোচনা 
ও মতামত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরীক্ষায় অকৃতকাৰ্ধ্য 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭. জন। ইহাদের 
অধিকাংশই ইংরাজ্জীতে পাশ করিতে পারে নাই বলিয়া 
দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে । নানা কারণে ইহা দুঃখের 
কথাই বটে। এই অবাঞ্ছিত পরিণতির মুখ্য কারণ 
হিসাবে অধুনা শুধু শিক্ষাব্রতিগণের আন্তরিকতা ও দায়িত্ব- 
বোধের অভাবই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাও 
আক্ষেপের বিষয় ৷ | 
. ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৭* জনই পাঠে অমনোযোগী 
বা উদাসীন নয়। অথচ পরীক্ষায় কৃতকাৰ্য্য হইতে 
পারে না কেন সেই প্রশ্ন লইয়া শিক্ষাদানের ও পরীক্ষা- 
= গ্রহণের মধ্যে অসামঞ্জস্তের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এ সব কিছুরই প্রকৃত মুখ্য কারপগুলি নির্ণয় করা বর্তমানে 
স্থুখিগণের তথা শিক্ষাবিদ্গণের গভীর চিন্তা ও আলে:চনার 
বিষয় হইয়াছে। 

আমি সুদীর্ঘকালের শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্রন্ূপ 
অভিজ্ঞতা হইতে বর্তমান যুগের এই অবাঞ্ছিত পরিণতির 
ছুই একটি মুখ্য কারণ সম্বন্ধে কিছুকাল যাবৎ বিশেষ ভাবে 
চিন্তা করিয়া আসিতেছি। স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ ও 
শিক্ষা বিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের অনেকেই হয়তো 
--হয়তো কেন নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন 
চিত্তে এই সব বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। তথাপি 
এই সব.দিক বিবেচনা করিয়া আমি সামান্য কিছু বক্তব) 
স্থির করিয়াছি ; তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

শিক্ষকদের “দিনগত পাপক্ষয়” করার চেষ্টার বিষয়ে 
কোন কোন সময় প্রসক্গতঃ তীব্রভাবে সমালোচনা করা 


হয়। ইহ শ্বীকাৰ্য্যুযে, সকল পিক্ষাব্ৰতীই এই নৈতিক 
দোষ হইতে সম্পূর্ণ যুক্ত নন। | গঠনমূলক [যে কোন 
সমালোচনাই ধ্বংসমূলক সমালোচনা অপেক্ষা অধিক 
কাধ্যকরী হইতে পারেঞ&তাহাও | বিবেচনার’ বিষয় হওয়া, 
সমীচিন ৷ সর্বস্তরের [[;শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীদিগের শুধু 
বাচিবার মত-_-বিশেষতঃ বও্তমান| যুগে--স্তায্য বেতন ও 
ভা্াদ্বির বিষয়ে বছ প্রতিষ্ঠান |ও শিক্ষাবিদের বিবৃতি, 
ভাষণ ইত্যাদির মারফতে সঙ্গত [দাবী জানাইয়াও আজ 
পর্য্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে আশানুর্লণা সজাগ ও সদয় করা 
সম্ভবপর হয় নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে - 
প্রস্তাবিত কমিশন অনুর ভবিষ্যতে কাৰ্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ 
শিক্ষকদিগের বেতনের বিষয়টিও তাহার| আলোচ্য বিষয় 
গুলির অন্ততম হিসাবে গ্রহণ করিবেন। শিক্ষক সমাজ 
তাহাদের সুবিবেচনার ফল ভোগ করিবেন, ইহাই কাম্য । 
স্বাধীনতা লাভের পরে ছয় বৎসর 'দতীত হইতে চলিয়াছে, 
এখনও শিক্ষাখাতে ব্যয় সঙ্কোচ| করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা, 
উদ্বাসীন থাকার যৌক্তিকতা বিছু আছে কিনা ইহা 
সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা আগু প্রয়োজন । 
এভাবে উদ্বায়ীন থাকায় দেশের [কল্যাণ এবং সর্ববাঙ্গীন৷ 
উন্নতি অবশ্যই ব্যাহত হইতে থাকিবে । যুবশক্তির অপচয় 
রোধ যেভাবেই হউক করিতে হইটে। এ বিষয়ে প্ৰধানতঃ 
শিক্ষার্থাগণকেই শুভবৃদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আত্তরিকতার, 
সহিত চলার পথে অগ্রসর হইতে হঁইবে। 

সর্বস্তরের শিক্ষক সমাজ-_ধীহারা অশেষবিধ ত্যাগ 
স্বীকার করিয়া মহান্‌ আদর্শ অনুসরণে বর্তমান যুগেও 
এই পবিত্ৰ জীবন ষাপন করিতে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র 
বাছিয়া লইরাছেন--অবহেদিত হইলে জনসমাজ তথা 
দেশের ভীবস্যৎ কল্যাণের কোন স্নাশা করা যায় কি? 
সমাজ ও. দেশের সত্যিকারের | মঙ্গল কামনা করিলে 


১*ম সংখ্যা] 


পূর্বেকার দ্বিনের মত এখনও শিক্ষাব্রতীদিগের উপযুক্ত 
সম্মান ও মধ্যাদ্বা বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। 
পক্ষান্তরে শিক্ষাব্রতিগণকে উহার যোগ্য হইয়া চলিতে 
হইবে । এবিষয়ে জনসমাজ ও রাষ্ট্রকে নৈতিক কর্তব্য 
পালনে পথ প্রদর্শক হইতে হইবে । নতুবা দেশের ভবিষ্যৎ 
উপযুক্ত নাগরিক গঠন এবং দেশের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন স্ুদুরপরাহত ।' | 
ছাত্রছাক্রিগণের ইংরাজী ভাষায় দখল সম্বন্ধে প্রধান 
লক্ষ্য করিবায় বিষয় হইতেছে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন 
বিষয়ের বিরাট চাপের উপর প্ৰধানতঃ ইংরাজীর সিলেবাস 
এর গুরুভার। এ সম্বন্ধে কিছু বলাই সমীচিন বোধ করি। 
পূৰ্ব্বে বিদ্যালয়ে ইংরাদ্দী ভাষার কোন নিদ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক 
ছিল না। অথচ শিক্ষাদানের এমন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা 
ছিল যাহাতে অধিকাংশ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্র 
ছাত্রীরই ইংরাজী ভাষায় কম বেশী দখল জন্মিত। 
তাহার প্রধাণ কারণ ইংরাজী অম্ুবাদে খুব জোর দেওয়ার 
ব্যবস্থা ছিল। এ ছাড়া ইংরাজীতে সার-সঙ্ধলন, প্রবন্ধ- 
রচনা ইত্যাদিতে নজর দেওয়ারও সুব্যবস্থা ছিল। 
তখনকার দিনে সামান্য হইলেও অনুমোদিত ইংরাজী 
সাহিত্য ষাহা পড়ান হইত তাহা শেখার উপযোগী করিয়াই 
শিখান হইত। ছাত্রছাত্রীদের ভালরূপে না' শিখিয়াও 
উপায় ছিল না। ফলে ইংরাজী পড়িবার, বুঝিবার ও 
বেশ পরিপাক করিবার যত শক্তি শতকরা প্রায় 9,1৭৫ 
জন ছাত্রছাত্রীই অঞ্জন করিত। ইংরাজী ব্যাকরণের 
সাধারণ স্থত্রগুলির (শব্দ ও ধাতুর রূপ এবং বাক্যগঠন 
বিষয়ে) সাহায্যে বিভিন্নরূপ বাক্য গঠনের মাধ্যমে 
ইংরাজীতে শুদ্ধ ভাষায় মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা অঞ্জন 
করিতে প্রায় সকল ছাব্রছাত্রীই বাধ্য হইত। তৎপরে 
ভাষার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও অনেক ক্ষেত্রেই ফলবতী 
হইত। শ্রুত লিখনের সাহায্যে বানান গুদ্ধির বিষয়েও 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত। এইরূপ. ব্যবস্থার ফলে 


তখনকার দিনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের. 


কলেজঞ্জে গিয়াও, বেশীরভাগ বিষয় শুধু ইংরাজির মাধ্যমে 
শিক্ষা করিতে আছ্-কালের মত এরূপ দুরবস্থা হইত না। 
অনেক শিক্ষাবিদই বর্তমানে এই মত পোষণ করেন। 

২ 


পরীক্ষায় অক্বৃতকার্ধ্যতা 


৪১১ 


১৯১* সন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার সুচনায় শুধু 
ইংরাজী অনুবাদের জন্তই ৭. নম্বর রাখার ব্যবস্থা ছিল। " 
কয়েক বৎসর পরে উক্ত নঘর কমাইয়া ৪. করা হয়। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তদবধি অর্থাৎ ইংরাজী অনুবাদের অব- 


' হেলার স্থত্ৰপাত হইতেই ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী ভাষায় 


দখল ব্যাহত হইতে থাকে । বর্তমানে কিছুকাল যাবৎ 
উক্ত অনুবাদের নম্বর আরও কমাইয়া ২: করা হইয়াছে। 
মনে হয়, অন্থবাদের এইরূপ গুকুত্বস্াসের ফলেই ছাত্র 
ছাত্রীদের ভাষায় আর তেমন দখল জন্মে না। ভক্জন্তই 
বর্তমানে তাহাদের এই ছুর্গাতি। 

আজকাল অধিকাংশ বিদ্ধালয়েই প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতে 
ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশী ৷ সে তুলনায় অনৈক বিদ্যালয়েই 
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কম বৈ বেশী নয়। সুতরাং 
তাহাদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে--অথচ উপযুক্ত থাগ্যা- 
ভাব বড় বড় শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্য ইত্যাদির 


সিলেবাস’ শেষ করিতে যে সময় দেওয়া দরকার) তাহা 


দেওয়া সম্ভবপর হয় না; বিশেষতঃ উক্ত বিষয়ে ছাত্র 
ছাত্রীদের ব্যক্তিগত যত্ন লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে । 
অন্তান্ত বিষয়ের অতিরিক্ত চাপই ইহার অন্যতম কারণ। 
তদুপরি বর্তমান প্রচলিত নবম ও দশম মানের ন্কায় উচ্চ 
শ্রেণীর ইংরাজী পাঠ্য পুস্তকে নির্বাচিত কতকগুলি বিষয়- 
বন্ধ এবং তাহাতে ব্যবহৃত বড় বড় জটিল-বাক্যপূর্ণ ভাষা ও 
শব্দাড়ম্বর ছাত্র-ছাত্রীদের আয়ত্তের বাহিরে বিশেষ করিয়া 
এইজন্য যে, এখন আর ইতিহাস, ভুগোল, অঙ্ক প্রভৃতি 
বিষয় ইংরাজিতে পড়িতে হয় না । কাছেই ইংরাজী ভাষায় 
তাহাদের দখল জন্মানো শিক্ষক-শিক্ষযিত্রীদের পক্ষে ষে 
অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। আজকাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টায় অর্থ- 
পুস্তক ও গৃহশিক্ষককেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী প্রধান 
সম্বল ও সহায় করিয়া থাকে। এই পরিস্থিতিতে অধি- 
কাংশ অভিভাবকেরই আজকাল ভীষণ অর্থনৈতিক কষ্ট 
সহ করিতে হয়। পরীক্ষায় পাশ-ফেলের কথা বাদ দিয়াও 
শিক্ষাধিগণের প্রকৃত শিক্ষার কথা ভাবিলে আকুল হইতে 
হয় নাকি? এই সব কারণেই মনে হয়, বর্তমান ব্যবস্থার 
সংস্কার সাধন আগু প্রয়োজন । 


৪১২ 


অনেক সময়ে না বুঝিয়া মুখস্থ করার ফলে পরীক্ষায় 
প্রশ্নের অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিয়াই অনেকে 
অবান্তর বা হাদ্যোদ্দীপক উত্তর করিয়া থাকে। ছাত্র 
ছাত্রীদের না বুঝিয়া মুখস্থ করার এই অবাঞ্ছিত প্রয়াস 
রোধের জন্য বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্যৎ বিশেষ মনো- 
যোগী হইয়াছেন--সংস্কারসাধনের দিক দিয়া ইহা আশার 
কথাই বটে। প্রপঙ্গতঃ এখানে ইহাও বলা প্রয়োজন ঘে, 
প্রশ্নপত্র রচনায় যাহাতে কোনও ক্রটী-বিচ্যুতি না থাকে, 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাহা অবশ্যই দেখিতে হইবে । শিক্ষা- 
দানের: ধারানুসৰুণে প্রশ্নপত্র রচনা করা ও উত্তর-পত্র 
দেখা অত্যাবশ্যক | পরীক্ষকগণও উত্তরপঞ্জে নম্বৱ-দ্বান- 
কালে অযথা কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া মান অনুযায়ী 
_ যথাধথ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিলে সমস্যা কতকটা 
এড়াইতে পারেন । 
কথাও বলিব। 

স্থুল-ফাইন্ডাল পরীক্ষায় ইংরাজিতে অনুবাদ, সার- 
সঙ্কলন ও প্রবন্ধ রচনায় অদুর ভবিষ্যতে বর্তমান সময় 
অপেক্ষা বিশেষ জোর দেওয়ার অন্ত উহাতে পুনরায় বেশী 
নম্বরের ব্যবস্থা রাঁথার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত 
হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ইংরাজী পাঠের সুচনা 


অতি সামান্তভাবে, মৌখিক হিসাবে ৩য় মান হইতেই__ 


€বর্তমানে প্রচলিত ৫ম মান হইতে নয়)--করা প্রয়োজন । 
ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী ভাষায় দখল (অবশ্য ষদি ইংরাজির 
প্রয়োজন ও আদর ধীরে ধীরে কমিয়া না যায়) প্রথম স্তৱেই 
স্থষ্টি করিতে হইবে এবং তাহাও দৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য বিষয় গ্ুদ্ধ 
ইংরান্দিতে লিখিয়া প্রকাশের শক্তি জন্মাইয়া। এই বিষয়ে 


অভিজ্ঞ সুশিক্ষকের হস্তে নিয়শ্রেণীতে শিক্ষাদানের ভার . 


স্তম্ভ রাখা বিশেষ ফলপ্ৰদ হইতে দেখা যাক়। ছাত্রছাত্রী- 
দের কলেজ-জীবনেও এরূপ ব্যবস্থার. ফল শুভ হইবে আশা 


করা যায়। অবশ্য কলেজে বর্তমানে কিছুকাল না হইলেও 


কিছুদিন পরে ক্রমশঃ ইংরাজির সিলেবাস” কিছু শুক 
করিলেও, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় (নিয় স্তরে শিক্ষায় 
উত্কৰ্ষলাভের ফলে) উৎসাহ, আনন্দ ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে 
" বৈ কমিবে না। সত্যিকারের রোগ কোথায়-_গলদ 


শিক্ষক-_বৈশাখ। ১৩৬৯ 


এই প্ৰসঙ্গে বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থার . 


্ঠ্‌ বর্ষ 


কোথায় তাহা সঠিক নিৰ্ণয় করিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা 
করিজেই জন-সমাজ তথা সমগ্র দেশের মঙ্গল আপনা 
হইতেই আসিবে। | 
অধুনা গুরু অপরাধেও শিক্ষার্থীদের শারীরিক শান্তি 
বিধানের ব্যবস্থা লুপ্তপ্রায়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
কালে যথারীতি ইহার প্রয়োগ |(নিষ্ঠুরভাবে নয়) রাখা 
উচিত কি না এবং তাহাদের স্বার্থের খাতিরেই উহা অন্ু- 
কুল কি না তাহা বিবেচ্য । প্রয়োজ্জনমত সে ব্যবস্থা পুনঃ 
প্রচলন কাম্য বা সঙ্গত কিনা ইহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে 
স্থির করিতে হুইবে । ্ত্ামুমোদ্দিত তাড়না করার 
উপযুক্ত বয়সে উহা না করা শিশ্মার্থাদ্িগের তথা দেশের 
ভবিষ্যৎ নাগরিকদিগের স্বার্থেরই| প্রতিকূল । ইহাও 


অধুনা কাহারও কাহারও মত ।| বাল্যে শুধু ‘দুর্দান্ত’ 
গুরুমহাশয়ের বা শিক্ষক বিশেষের কঠোর শাসনের ফলেই 
ভবিষ্যৎ জীবনে যাহারা মানুষ হই মনে করেন 


তাহাদ্বের স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতেও সময়োচির্ত তাড়নার 


প্রয়োজনীয়তা ও সুফল ঘোষিত ইয়া থাকে। বস্তুতঃ 
গুরুর সেই কঠোর শাসন ছদ্মবেশী |মাশীর্ববাদদ্বরূপ । 
আর ছাত্রছাত্রীদের অন্য দৈনিক কিছু কিছু পুষ্টিকর 


আহাধ্য দ্রব্য সংগ্রহ-ব্যাপারে অভিভাবকগণ, বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার্গণ পারস্পরিক সহযোগিতায় 
যত্ববান হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্থিত অপচয় রোধ করা 
কিছুটা সহজ হইয়া আসিবে । | বন্বতঃ' দেহ ও মনের 
পুষ্টিসাধন ও স্ফু.ত্বির সুব্যবস্থা এক সঙ্গেই করিতে হইবে । 
নতুবা সফলের আশা আকাশ কুসুম়বৎ চিরকাল অলীকই 
থাকিয়া যাইবে. 

অ'নন্দনক, সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে 
শিক্ষ/ব্রতীদিগের পক্ষে সত্যিকারের দরদ ও সাধু প্রচেষ্টা 


দ্বারা সুষ্ঠ রূপে অধ্যাপনাকার্য্য পরিচালনা করিয়া দেশের 
সৰ্ব্নাঙ্গীন উন্নতিদাধন করা সম্ভব কিনা ইহাই প্রধান 
‘বিবেচ্য বিষয় । - 


মোটের উপরে আপা'ততঃ ইহাই মানিয়া লইতে হইবে 
যে শিক্ষাদানে, শিক্ষাধিগণের প্রস্ততিতে ও পরীক্ষা গ্রহণে 
_ সর্বত্রই কিছু না কিছু ক্রটি বিদ্ধমান। এ সম্বন্ধে 
( শেষাংশ ৪১৩ পৃষ্ঠায় )- 


সি 


' শিশুর শিক্ষা (৭) 


শ্রযোগেশচন্দ্র দত্ত 


এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পার্দে আমেরিকায় আর 
একদল চরমপন্থী শিক্ষা সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে । 
তাহারা বলেন, পাঠ্যবিষয়গুলি শিশুকে তাহার স্তাষ্য দাবী 
হইতে বঞ্চিত তো করিয়াছেই, তাহারা আবার নিজেদের 
মধ্যেও প্রাধান্য লইয়া দবন্ব চালাইতেছে । যে কোন বিদ্যালয়ের 
নির্ঘপ্ট-পত্র (]709-516) আলোচনা করিলেই দেখা 
যায় যে, উহা যেন বিবদযান -বিষয়গুলির মধ্যে একটি 
রফারফি বন্দোবস্ত বা আপোষ-মীমাংসা । প্রত্যেক বিষয়ের 
জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক 
বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্ৰ শিক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

শিক্ষকগণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের স্বার্থ নিয়া এত 
ব্যস্ত যে, অপরাপর বিষয়কে একেবারে আমলই দিতে চান 
না। 'ইতিহাসের শিক্ষক মনে করেন, ইতিহাসের অবি- 
মিশ্র শিক্ষা দান করাই তাহার একমাত্র কাৰ্ধ্য। ইতিহাসের 
সঙ্গে ভুগোলের, সাহিত্যের বা অন্তান্ত বিষয়ের যে একটা 
যোগাযোগ আছে এবং ইতিহাস শিক্ষাদ্ধান-কালে অন্তান্ত 
বিষয় সম্বন্ধেও যে তিনি পরোক্ষভাবে কিছু কিছু জ্ঞান দান 
করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছাত্রদের কল্যাণ সাধন 
করিতে পারেন, তাহা তিনি বুঝিতে চাহেন না, অথবা 
বুবিলেও তাহা স্বীকার করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ 
করিতে চাহেন না। অন্তান্ত বিষয়ের শিক্ষকগণও এমন 
সন্ধীর্ণমন] যে, তাহারা স্ব স্ব বিষয়ের গণ্ডীর বাহিরে এক 
পা-ও অগ্রসর হইতে চাহেন না ৷ 


এইভাবে ক্রমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধে. একটা 
কঠোর জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়ছে--একে অন্তকে হীন ও 
স্বণ্য মনে করে। একশ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি সহাহুভুতি 
না দেখাইলে, একে অন্কের উন্নতিসাধনে অগ্রসর না হইলে 
এবং উদ্নারভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত মন খুলিয়া না 
মিশিলে সমা-শক্তির যেরূপ পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না, 
সেইরূপ এক পাঠ্য বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের যোগা- 
যোগ রাখিয়া না চলিলে, একের সহায়তা প্রয়োজনমত 
অপরে গ্রহণ না করিলে এবং আপাতঃ-বিভিন্ন - 
খণ্ড বিষয়গুলির অনৈক্যের মধ্যে এঁক্যের সন্ধান খঁজিয়া 
বাহির না করিলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান সমঞ্জসীভূত হইয়া পুন- 
বিকশিত ও সৰ্বব'সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না।, তাই 
মাকিণজাতীয় তত্বপিপাস্থু শিক্ষকগণ জ্ঞানের সেই অনন্ত 
ও অবিচ্ছেদ্য স্থত্ৰের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন ৷ 

ভাহারা বলিতেছেন, কৰ্ম্মময় বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরি- 
পূৰ্ণ যোগ রক্ষা না করিয়া কেবল কতকণ্ুলি বিষয়ের বিচ্ছিন্ন 
শু জ্ঞান প্রদান করিয়া কোনও লাভ নাই । স্বতন্ত্র স্বতন্তর 
বিষয়গুলির লক্ষ্য প্রথম দৃষ্টিতে রিভিন্ন হইলেও) উহাদের 
চরম উদ্দেশ্য এক ও অভিয্ন-- মানবীয় শক্তির উন্মেষ সাধন 
করিয়া শিক্ষার্থীকে নিজের এবং দেশের ও দশের কাজের 
অন্ত উপযুক্ত ও সমর্থ করিয়া তোলা । তাই, ব্যক্তিগত 
জীবন ও সামাঞ্জিক জীবন গঠন-_এই উভয় সম্নস্তার দিকে 
সমান দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
Es LENORE Eb ote AOL 


(৪১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই, ইহা স্বীকৃত হইলে সকলের 
সমবেত আস্তরিক চেষ্টায় প্রকষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়া 
সক্ৰিয় পন্থা অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যস্তর নাই । এ বিষয়ে 
বাস্তব কর্মক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট বহুদশা কম্মিগণের পরামর্শ 
কর্মপন্থা নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক হইতে পারে। 
শিক্ষাব্রতিগণ যাহাতে দেশাত্মবোধ, স্ব স্ব বিদ্যায়তনের 
প্রতি প্রকৃত মমত্ববোধ ও সম্ভানকল্প প্রিয় শিষ্যগপের প্রতি 
অকপট স্বেহে উদ্ব,দ্ধ হইয়! আন্তরিকতার সহিত শিক্ষাদান ' 
কাৰ্য্যে ব্ৰতী থাকিতে. সুষোগ এবং মহান আদর্শের 


অনুপ্রেরণা পান তাহাই সযাজ ও রাষ্ট্রের প্রধানতঃ করণীয় 
মনে করি। তাহাদের পৃত চরিক্র-যাধুধ্র্য, সততায়, সরল 
জীবন যাপনে, কর্তব্যনিষ্ঠ।য়, মনের একাগ্রতায় ও অনন্ত- 
সাধারণ ব্যক্তিত্বে ছাব্রছাব্রিগণের জীবন সুষ্ঠুৱুপে = 
প্রভাবাশ্বিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আবু পক্ষান্তরে 
শিক্ষাৰ্থীদিগকে নৈতিক চরিত্র গঠনাস্তে তাহাদের প্রধান 
কর্তব্য যৰ্থাষথ নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া দেশের 
ভবিষ্যৎ উজ্জল করিতে সর্বাস্তঃকরণে প্ৰয়াসী হইতে 
র্শের_ হইবে 


8১৪ 


. বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে বিষয়সমূহ যেভাবে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, কৰ্ম্মক্ষেত্ৰে উহাদের ব্যবহার বড় একটা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। শিক্ষার্থীকে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া তুলিবার 
_ যথেষ্ট চেষ্টা হয় সত্য, কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে সে অনভিজ্ঞই 


থাকিয়া যায় । সুতরাং সেই ‘পণ্ডিত-মূৰ্খ্কে সংসার-সাগরে ৷ 


অহরহঃ হাবুডুবু থাইতে হয় এবং নূতন করিয়া আবার 
নূতন অভিজ্ঞতা ঠেকিয়া ও ঠকিয়া শিথিতে হয়; এত 
কষ্টাঞ্জিত ও বহছু-ব্যয়লন্ধ জ্ঞান তাহার কোন কাজেই 
লাগে না। ভবিষ্যতে ষথন সকলকেই ‘বিষয়ী’ হইতে 
হইবে, তখন সকলকেই জীবনের প্রারস্ত হইতে ‘বিষয়-কৰ্ম্ম’ 
শিক্ষা করিতে হইবে । জীবন-সমস্তা সমাধানে নিপুণ 
করিয়া তোলাই যখন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, তখন শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলিকে তছুপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়াই বাঞ্ছনীয় 
ও অবস্তকর্তব্য। পাঠ্যবিষয়কে প্রাধান্য না দিয়া, বিদ্ধালয়ে 
শিশুর স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে । জীবন- 
সমন্তার ভিতর দিয়াই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের রীতি 
গ্রহণ করিতে হইবে; বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা- 
দানের যে কুপ্রথা এখনও, প্রবর্তিত আছে, তাহা রহিত 
করিতে হইবে | ... 

এই দলের শিক্ষা-প্রণালীই Project Method বা 
'সুপরিকন্নিত শিক্ষানীতি? নামে পরিচিত । জীবন-সমস্তা 
সাধনের সত্ৰ-ধৰিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী- 


ভাব বা সমবায় শিক্ষারীতি স্থাপনই (9০০18118176 the " 


subjects) ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের 
গ্রাস হইতে মুক্ত থাকিয়া শিশুরা যাহাতে সহজ ও সরল 
ভাবে একই সময়ে প্রসঙ্গ ক্রমে ছুই বা ততোধিক বিষয় শিক্ষা 
ন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয়--ইহাই তাহাদের 

লক্ষ্যস্থল। তাই প্রণালীবদ্ধভাবে বাস্তব জীবনের সমস্ত! 
“লইরাই তাহারা তাহাদের নূতন শিক্ষারীতি গড়িয়া তুলিয়া- 
ছেন। জন্‌ আভামস্-যে সমস্তাটির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা 


হইতে এই সাম্য ও সমস্তাবাদী শিক্ষকদলের প্রগাসীর 


"অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে £-_ 


জন্‌ স্মিথ নামক বালককে জিজ্ঞাসা রুরা-হইল, «এবার্‌- 
ভিন (উত্তর স্কটল্যাণ্ডের একটি সহর) হইতে লণ্ডন হাটিয়া : 


যাইতে তোমার কত সময় লাগিবে ? 


শিক্ষক--বৈশাখ, ১৩৮ ই 


} 


[ষষ্ঠ বৰ্ষ 

-সমস্তা পূরণের মূল স্থত্ৰই হইল |এই যে, বালককে নিজে = 
হাতে-কলমে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কাজেই 
‘স্মিথ’ ম্যাপ লইয়া বসিয়া গেল। ধ্থমতঃ ম্যাপের স্কেল 
অনুসারে উক্ত দুইটি স্থানের দূরত্ব সরলরেখাক্রমে সে বাহির 
করিল। কিন্তু বাস্তব জীবনে সরননরেথাক্রমে এক স্থান 


হইতে হাটিয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়; | কাজেই সে ‘রেলওয়ে 
টাইম-টেবল্‌’-এর আশ্রয় লইল। [উহাতে সে দেখিতে 
পাইল-_উকত দুইটি স্থানের দুরত্ব ৫২॥ মাইল । কিন্তু 
আবার এক নূতন সমস্তা তাহার ক ছ উপস্থিত হইল । 
হাটিয়া যাইতে হইলে সে রেল-লাইন ধরিয়া বরাবর যাইতে 
পারিবে কি? নিশ্চয়ই না, তাহাকে লোক চলাচলের 


পথেই যাইতে হইবে । তাই সে অবশেষে এই. সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইল যে, লোক চলাচলেৰ পথের দৈৰ্ঘ্য ৬** 
মাইল অনুমান করিয়। লইলে প্রকৃত| দৈর্ঘ্য হইতে তাহা 
বড় বেশী তফাৎ হইবে না। | 

এখন তাহার নিকট আর এক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত 
হইল । ঘণ্টায় কত মাইল হাটা যাইতে পারে? অন্তে 


ঘণ্টায় কত মাইল হাটে তাহা জ্নানিয়া|অনুমান করা এক্ষেত্রে 
চলিবে না, কারণ সকলের চলার গতি|এক নয়, তাহাকে 
নিন্দে হাটিয়া দেখিতে হইবে প্রকৃতপক্ষে সে ঘন্টায় কত 
মাইল পথ চলিতে পারে । তারপর, রি পর একটি 
-_এই প্রশ্নগুলি, তাহার মনে উদিত হ্‌ 
দিনে কত মাইল হাটা সম্ভবপর? তে হাটিতে 
কত মাইল অন্তর বিশ্রাম লওয়া আবশ্যক ? . প্রতিবারে 
কত সময় বিশ্রাম করা দরকার ? 
এইরূপ সমস্ত।র পর সমস্তার সমাধান, করিয়া বালক 
অবশেষে "প্ৰকৃত মীমাংসায় উপনীত্‌ হইল। সুতরাং _. 
স্বভাবতঃই তাহার জ্ঞানের পরিমাণ এতটা বাড়িয়া গেল 
যে, সাধারণ বালকের পক্ষে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতে 
উহা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । ১১৫, 
প্রফেসর স্টিভেন্সন তাহার €[2:০1০$ Method of 
Teaching’ নামক গ্রন্থের শেষভাগে «এইরূপ কতকগুলি 
সমস্যার উল্লেখ করিয়া দেখাইরাছেন যে, |এই সকল সমস্যার 
সমাধান চেষ্টার ভিতর দিয়া, অধুনাপ্ৰচলিত পাঠ্যবিষয়ের 
ৃ ডা বাংশ ৪১৫ পৃষ্ঠায় ] 


শারীরিক মিশ্র কি? তাহার লক্ষ্য ও: বৈশিষ্ট্য 


শ্রীফণীভূষণ বিশ্বাস 


উদারার্থে শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করা চলে, যথ|-- 
শারীরিক ও মানসিক । যানপিক বিকাশ যেমন কেতাবী 
শিক্ষার উদ্দেশ্য, শারীরিক শিক্ষা আদৰ্শও তেমনি দৈহিক 
উকর্ষতা লাভ | শরীরটাই ষদি শারীরিক শিক্ষার প্রধান 
"অবলম্বন হয়, তবে কি শরীরি জীবের পক্ষেই শারীরিক 
শিক্ষা প্রযোজ্য হবে? উদ্দারার্থে কথাটা সত্য হ’লেও, 
জীবন সম্বন্ধে সচেতন ক্রমবর্ধমান জীবের পক্ষেই শারীরিক 
শিক্ষা বিশেষ কার্ধ্যকরী ; অর্থাৎ অনুশীলনের শক্তি যা'র 
নেই, তার কাছে শরীরচর্চার কোন মুল্য নেই ৷ 
‘Physique’ অর্থাৎ এহিকের অঙ্শীলনাত্্ক কলা- 
কৌশলকেই ‘শারীরিক শিক্ষা’ বলা চলে। কাজেই, এই 
দেহের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং শ্রী-কে অটুট রাখবার অন্তই 
'প্রয্নোজন অংগ-সঞ্চালনের । জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত যেন 
' এই দেহচৰ্চার আর ' শেষ নেই-_জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রতি 
মুহূর্তেই চলেছে মানুষের বিরামবিহীন অংগ-চালনা ৷ এই 
‘জন্তু শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এক্‌জন 
: শিক্ষাবিদ বলেছেন ষে--‘অন্ম থেকে আরম্ভ করে তার 
সমগ্র জীবনের কার্ষ-কলাপকে “শারীরিক শিক্ষা’র অন্তৰ্ভুক্ত 





করা চলে; অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান শিশুর হাত-পা নাড়া . 
থেকে সুরু ক'রে তার ভাবী জীবনের বিকাশের উপযোগী 
সমস্ত কার্যাবলীই এর মধ্যে এসে পড়ে ।’ 

কেউ কেউ শারীরিক শিক্ষাকে আরও ব্যাপক অর্থে * 
প্রয়োগ করেছেন-__বলেছেন, শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে সমগ্র 
জীবনের শিক্ষা । বৈজ্ঞানিকেরা শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ‘শারীরিক শিক্ষা দেহ ও মনের 
সক্রিয় প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ।” সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া 
অর্থে ভারা Psycho-motor-activities এর কথা 
বলেছেন; অর্থাৎ ভারা বলেছেন--“শারীরিক শিক্ষার 
মধ্যে আছে একটা আত্মিক ও দৈহিক সচল সক্রিয় পদ্ধতি । 
এই কারণে অঙ্গ-সঞ্চালনের সংগে বিজড়িত হয়ে আছে 
একটা দৈহিক অন্থৃভূতি, একট! মানসিক প্রক্ৰিয়া এবং 
কর্মতৎপরতা । কাঞ্জেই, ষে কোন অংগ-সঞ্চালনের সংগে 
যখন অলক্ষ্যে এত ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে, তখন এই 
প্রক্রিয়াটি যা’তে জীবনের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়, সে বিষয়ে 
ভালভাবে আমাদের অবহিত হ’তেঁ হবে। তাই, একজন 
মনস্তাত্বিক বলেছিলেন যে-_এই শারীরিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 


(৪১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


_ সকলগুলির সম্বন্ধেই যথেষ্ট জ্ঞান নিজের চেষ্টায় অঞ্জন করা 
"বালকের পক্ষে সম্ভবপর । 

ডাঃ ফ্লিভেন্সন অধুনাপ্রচলিত পাঠ্য-নির্ঘণ্টের (০u৮%i- 
.০৮1000) সঙ্গে যতদুর সম্ভব মিল রাখিয়। চলিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন! কিন্তু চরমপন্থী “সমস্যাবাদ্িরা” বৰ্ত্তমান 
পাঠ্য-নির্ঘ্টকে একেবারে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া 


'গড়িতে চাহেন ৷ তাহারা বলেন যে, পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীর . 


মন যোগাইয়া.চলিবে, শিক্ষার্থী পাঠ্য-বিষয়ের মন যোগাইতে 
স্বাইবেকেন? শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বার্থ ই সৰ্ব্বপ্ৰধান; 
সুতরাং সর্বাগ্রে রক্ষণীয়। শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাংসারিক 
+ ছীবনের নিত্যপ্ৰস্বোজ্ননীয় বিষয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
সংস্থাপন এবং জীবনসংগ্রামে তাহাকে জয়লাভের উপযোগী 
শিক্ষাদান__ইহাই হইবে, শিক্ষার মুল লক্ষ্য। বর্তমান 


-পাঠ্য-নির্ন্ট দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত" হইতে পারে না। 


তাই তাহারা সমস্তার আকারে কতকগুলি জীবনযাত্রা! 
সংক্রান্ত কাৰ্য্য গহণ করিয়া সেইগুলির মীমাংসাসাধন-চেষ্টার . 
ভিতর দিয়া নৃতনতাবে নূতন “কারিকুলাম? প্রচলন করিতে 
ব্যগ্ৰ হইয়া উঠিয়াছেন ৷ 

শিক্ষার এই বিপ্লববাদের পক্ষপাতী সকলে না-ও হইতে 
পারেন, কিন্তু “কারিকুলামের, নাগপাশ হইতে শিশুকে 
মুক্ত করিতে হইবে--ইহা বোধ হয় প্রত্যেক চিন্তাশীল 
সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই শ্বীকার করিবেন। সমস্যা- 


_ বাছীদের নির্দিষ্ট চরম পথ সর্ববাংশে অবলম্বনীয় না হইলেও, 


উহা অন্ততঃ আংশিকভাবেও গ্রহণযোগ্য। প্রচলিত 
“কারিকুলামের” সঙ্গে সঙ্গেই সাংসারিক জীবনের দুই চারিটি 
সমস্যা গ্রহণ করিয়া, উহার সমাধান-কার্য্যে অগ্রসর হইলে, 
শিক্ষকগণ শিক্ষাধির জ্ঞানের পরিসর ও আনন্দের সীমা 
বর্ধন-ব্যাপারেই সহায়তা করিবেন । 


8১৬ 


জৈব-বিজ্ঞানসম্মত এমন নিৰ্ভুল ও কল্যাণকর ক'রে তুলতে 
হবে যে, ব্যায়ামান্ুশীলনকারী-মাত্রই যেন পরম দক্ষতার 
সংগে সুখে শাস্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে; 
অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে এই শিক্ষার দ্বারা অন্ুশীলনকারী 
যে শুধু কাজ-কর্শে, দৌঁড়-প্রতিযোগিতায়, লক্ষনে বা 
*_ নিক্ষেপণে নিজ নিজ শক্তি-সামর্ধ্য বা সুছ্ব সুসামঞ্জস্যময় 
গতিবিধির পরিচয় দেবে, তা নয়--এই অজিত বিদ্তাকে 
প্রাত্যহিক জীবনের কাছে লাগানোর সুযোগ সে কারে 
নিতে পারে। 


আধুনিক যুগে শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা পরিবতিত 
হয়েছে । আজকের শিক্ষাবিদ্রা শারীরিক শিক্ষার সর্বাত্মক 
সংজ্ঞা দিয়েছেন-_ বলেছেনঃ ‘Physical education is 
the education of the physical, for the phy- 
sical and through the physical.’ অর্থাৎ শারী- 
রিক শিক্ষা বলৃতে তারা অনুশীলনের আভাস দিয়েছেন, 
তা অন্ুঠিতঃহবে দেহের মাধ্যমে এঁহিক কল্যাণের ভন্ত 
দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এক কথায়_ দৈহিক শ্রম, 
প্রক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া-_সমস্তটা মিলে যে দৈহিক উৎকর্ষ 
সাধন করবে, তাই-ই সত্যিকার শারীরিক শিক্ষা বলে 
পরিগণিত হবে। 
- শিক্ষাবিদেরা আবার এঁতিহাসিক দৃষ্টিভংগী থেকে 
. শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞাকে যাচাই করে দেখেছেন । বলে- 
ছেন-- পৃথিবীতে জীবন আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে সুরু 
হয়েছে শারীরিক শিক্ষা। ‘জোর যার মুল্লক তার’-- 
বিবর্তনবাদীদের মতে এই ছিল জীব-জগতের প্রকৃতি; 
অর্থাৎ বীরের মত যে বেঁচে থাকতে পারবে, বাচার অধিকার 
আছে একমাত্র তারই; বে পরাভূত হবে, পৃথিবীর 
প্রতিযোগিতায় তার কোন স্থান নেই। কাঞ্জেই, টিকে 
থাকার ব্যাপারে প্রতিষোগিতাই হবে অপরিহার্য । হীন- 
বল বা হূর্ববলের পক্ষে বেচে থাকাটাই যেন মস্ত বড় 
অপরাধ ! ফলে হোত কি, জীবন-্ুদ্ধে জয়লাভ করার 
জন্ত প্রত্যেককে ব্যায়ামানুশীলন করতে হতো। সভ্যতা 
বিস্তারের সংগে সংগে মানুষ যতদিন না গোষ্ঠী বা পরিবার- 
ভুক্ত না হয়ে একত্রে বসবাস করতে শেখেনি, ততদিন পর্যন্ত 
এই ‘মাৎস্য-স্কায়’ নীতিই বলবৎ ছিল। পরে অবস্ত 


শিক্ষক- বৈশাখ, ১৩৬০ 


[ভষ্ঠ বৰ্ষা 


শক্তিশালী গোঞ্ঠীরা অপেক্ষাকৃত চুর্বল দলের ওপর প্ৰভুত্ব 
বিস্তার করেছে । ফলে ‘দেহ’ চূল’ বা “দেশ” রক্ষার অন্ত, 
ব্যায়ামান্ুশীলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল । 


কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, টেঁহটাই শারীরিক শিক্ষার, 
প্রধান প্রতিপাগ্ বিষয়; অর্থাণ দৈহিক বিকাশই শারী- 
রিক শিক্ষার লক্ষ্য । শরীর পালনের এই নীতিটা প্রত্যেক 4, 
মানুষের ধৰ্ম্মও বটে । সংস্কৃত শান্ত্রকারেরা তাই বলেছেন 
যে, ‘শরীর মাদ্ধং খলু ধৰ্ম্ম সাধন ৷? বেদেও শরীরচর্চা, 
ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। | তাই বেদের মধ্যে বলা 
হয়েছে--‘শরীরং মে বিবৰ্যনম্‌’-| অৰ্থাৎ আমার শরীরকে- 
যেন দৃঢ় করতে পারি। উপনিষদ শরীরচর্চার মধ্যে. 
মহত্তর কল্যাণকর আদর্শ দেখেছেন । তাই আদর্শের 
কথা উল্লেখপ্রসংগে উপনিষদে < দত হয়েছে--‘অশিষ্ঠো,, 
্রাড়িষ্ঠো, বলিষ্ঠো মেধাবী’--অৰ্থাৎ প্রত্যেক মানুষের 
আদর্শ হবে বলিষ্ঠ দেহ, স্মৃতীক্ষ হওয়া চাই তার মেধা, 
সমগ্র বিশ্বকে শাসন করতে পাঁরে--এমন তেজ সঞ্চয়, 
করা চাই। কাজেই বুঝা যাচ্ছে| ষে, শরীরচর্চা মাস্থুষের. 
অবস্তপালনীয় ধৰ্ম্ম । দেহের সংগে মনকেও সংযত ওঃ 
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে হবে এবং এটাও শরীর-সাধনার আর 
একটা দিক। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন যে, “আমি চাই- 
এমন লোক, যা’দের শরীরের পেশাঁসমূহ লোহার মত দৃঢ় 
ও স্নায়ু ইস্পাত-নিমি্ত হবে! আর তাদের শরীরের 
ভেতর এমন একটি মন বাস বাস করবে--যা বঞ্জের উপা- 
দানে গঠিত ।” দেহ ও মনের উৎকর্ষসাধন ছাড়াও ষে- 
শারীরিক শিক্ষার আরও গভীর লক্ষ্য আছে, সে কথা 
উত্তেখপ্রসংগে ড্রেস্লার বলেছেন-_14729 greatest ass-- 
est of an individual, as wall as of the state. 
dntrolled by high. 
moral idesls, ahd made effective and sane- 
through vigorous physical Powers.” অৰ্থাত 
শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে দৈহিক শক্তি [যখন কাৰ্যক্ষম, তেজস্বী' 
এবং দৃঢ় হয়, তখন শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তি, উচ্চ নৈতিক আদর্শ-- 
নিয়ন্ত্রিত চেতনা, ব্যক্তি_ এমন কি রাষ্ট্রের মহান্‌ সম্পদ 
হয়ে ওঠে । কাজেই, শারীরিক উঠিকর্ষতার সংগে নৈতিক 
চেতনা, দৈহিক সুস্থতা, কাৰ্যাক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি 


18 trained intelligence, 


৯*ম সংখ্যা ] 


'ওতপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত। তাই, শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য 
“কি? বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জন লক বলেছেন যে, “দেহকে 
‘শক্তিশালী কারে তোল, তবেই সে মনের নির্দেশ মেনে 
"চল্বে । সুস্থ দেহ ও মন অর্থনৈতিক দিক থেকে যদিও 
সামান্য, কিন্তু সুখ স্বস্তির মাপকাঠিতে এই অবস্থা একান্ত 
কাম্য। এবং এশ্বর্হহীন হয়েও সেই-ই কিন্তু একান্ত সুখী ৷ 
"ও দুটোই যা'র আছে, জগতে তার আকাঙ্খারকি আছে? 
কিন্ত ও দুটোর একটা যা’র নেই, সে যতই ধর্বর্যশালী 
হোক না কেন, জগতে তার চেয়ে অসুখী কে? তাই 
-তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, যা’র মানসিক প্রজ্ঞা সত্য 
পথের নির্দেশ দেয় না, সে কখনো স্ব পথের সন্ধান 
পায় না; আর যে দেহ দুর্বল ও পংগু, তার দ্বৈহিক 
জীবৃদ্ধি ও মানসিক শাস্তি কোথায়? কুশোও লকের 
কর্ধারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন-_ণ্মনের নির্দেশ মানতে 
হ’লে দেহকেও শক্তিশালী ক'রে তুলতে হয়। ভাল 
-চাকরের ক্ষেত্রে যেমন শারীরিক উৎকর্ষতাই কাম্য, মানব- 
দেহের বেলায়ও সে কথা খাটে । কারণ wesker the 
“body, the more it commands ; the stronger 
it is, the better it 00৩5৯ তিনি আরো বলেছিলেন 
-ষে, ছাত্রদের মেধা শক্তিকে বাড়াতে হলে, তাদের 
-অন্তমিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে হবে, 
-ব্যায়ামান্থুশীলনের দ্বারা শরীর যখনই মজবুত এবং নীরোগ 
হয়ে উঠবে, তখনই মন হয়ে উঠবে সুস্থ সবল এবং বুদ্ধি 
-পাবে তার জ্ঞান ও বিচার শক্তি । তাই তিনি বলেছিলেন 
' দেহকে দাও নিরবিচ্ছন্ন কৰ্ম্মতত্পরৱতা ও অবিরাম গতি, 
"তবেই তে! তার মননশীলতা হবে অদম্য, প্রাণ হবে 
অফরস্ত শক্তির উৎস । তিনি আরও মনে করতেন যে 
শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার যোগস্থত্ৰ এমনই নিগূঢ় ষে, 
তাদের মধ্যে তেদরেখা টানা কঠিন। কারণ দৈহিক 
অনুশীলন যে কোন পর্ধ্যায়ে এসে মানসিক প্রবৃত্তিতে 
রূপান্তরিত হয় তা নিৰ্ণয় করা মুস্কিল ব্যাপার ৷ 

মাইকেল ডে মন্টেিনও শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার 
| মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান নি তাই তিনি বলতেন 
. আমরা কা’র শিক্ষার ব্যবস্থা করছি--দেহের? না আত্মার ? 


শারীরিক শিক্ষা কি? তাহার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য 


৪১৭ 


আত্মিক ও এঁহিক শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা ঠিক নয়, 
কারণ আমরা চাই সমগ্র মানুষের শিক্ষা ৷ কাজেই দেহ ও 
মনের মধ্যে ভেদরেখা টানা নিরর্থক । কারণ প্লেটো 
বলেছেন যে, দেহকে বাদ দিয়ে মন বা মনকে বাদ দিয়ে 
দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতেই আমরা অভ্যস্ত নই | 
শরীর এবং আত্মা পৃথক নয়, অভিন্ন। 

অনেকের মনেই শারীরিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
বিশেষ কোন ধারণা নেই। কাজেই তারা ফিজিক্যাল 
কালচার এবং শারীরিক শিক্ষাকে অভিন্ন করে দেখেন । 
আসলে কিন্তু ও দুটোর মধ্যে আদর্সগত পার্থক্য আছে। 
কারণ ফিদ্রিক্যাল কালচারিই রা মনে করেনু যে, মাংসপেশী- 
পরিপুষ্ট বিপুল-আয়তন দেহ নিৰ্ম্মাণ করে তোলাই হচ্ছে 
ব্যায়ামান,শীলনের প্রধান লক্ষ্য। দেহটাকে এমনই 
দর্শনধারী করে তুলতে হবে যে, দর্শক মাত্রই তা দেখে 
তারিফ করবে; 'রামমু্তি” বা গামা’ হয়ে এমন শক্তির 
কসরৎ দেখাতে হবে যে, দর্শকের তাক্‌ লেগে যাবে, তবেই 
না বাহাছুরী ! শারীরিক শিক্ষা কিন্তু এই ধরণের বিস্বয়কর 
শক্তির পরিচয় দেওয়ার কথা বলে না । কাছেই এর মধ্যে 
অমন বাহাছুরীর বাহুল্য নেই। শারীরিক শিক্ষা বুকের 
ছাতি মেপে, হাতের গুলি দেখে কাউকে যথার্থ সক্ষমতার 
'সার্টিফকেট” দেয় না। বরং বিচারের নিক্তিতে ওঘন 
করে দেখে, শক্তির পরীক্ষায়, সহনশীলতায়, কর্মতৎ্পরতায় 
কে কতথানি যোগ্যতা অঞ্জন .করেছে। যারা প্র 
পরীক্ষায় সগোঁররে উত্তীৰ্ণ হতে পারবে, বৈজ্ঞানিক 
বিচারে তারাই * কিন্তু যোগ্য বিবেচিত হবে। 
গত মহাযুদ্ধের সময় হিটলার এই সত্যটি 
আবিষ্কার করেন। তিনি বিরাট দেহধারী ব্যায়ামবীরদের 
যুদ্ধে নিয়োগ করে দেখেছিলেন যে, কর্মতৎপরতায় 
ক্ষিপ্রতায় তারা একেবারে অচল ; অথচ তার চেয়ে হীনবল . 
কিন্তু সুস্থ সবল একজন ফুটবল খেলোয়াড়কে দিয়ে . 
অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। আজকের শারীরিক 
শিক্ষাবিদরাও হিটলারের মত সমর্থন করেন । কাজেই 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্পীতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে 
শারীরিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্ৰমাণিত হয়েছে । 


সপ 


শিশু-শিক্ষার গলদ ও তাহার প্রতিকার 
__ শ্রীনুধাংসুকুমার ভট্টাচার্য্য বি-এ 


শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন 
প্রধায় আলোচনা করিয়াছেন! শিশু-মনস্তাত্তিক-দলও 
এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিতেছেন। নৈতিক শিক্ষাদান, 
শাসন ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং 
সে সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছুই নাই। আমি শুধু 


এইটুকু মাত্র বলিতে চাই ষে--সাত বৎসর পর্য্যন্ত 


তাহারা গৃহের পরিবেশের মধ্যেই থাকে । সেই সময়টুকুই 
তাহাদ্বের নৈতিক চরিত্র গঠিত হইবার সময়। কারণ 
এ কথা সর্বববাদীসম্ত-াত্য যে, এই সময়ে শিশুরা একটু 
বেশী রকমে অন্থকরণপ্রিয় হয়; তাহারা তাহাদের বাবা, 
মা, দাদা ও দিদিদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদির 
অনুকরণ করিতে শিখে । কাজেই শিশুর বাবা, মা ও 
দাদাদের প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কাজে সংযমী হইয়া 
চলিতে হয়। শিশুকে শিক্ষা দিবার পূর্বের বয়স্কদের এই 
শিক্ষাদান পদ্ধতিটি মানিয়া চলা একাস্ত আবন্তক । 

কিন্তু, বর্তমান সমাজে এরূপভাবে শিশুকে শিক্ষাদ্বান 
করা হয় না। কেন হয় না তাহাই বলি-_ 

মানুষের নৈতিক চরিত্র আজ দুর্বল, পঙ্গু ও অধঃ- 
পতিত ৷ অভাব, অনটন আর ছুঃখ-দারিজ্র্যের তাড়নায় 
আজ তাহারা হূৰ্ব্বল হইয়া পড়িয়াহে। শিশুকে নৈতিক 
ও সামাজিক শিক্ষা দিবার সময়ই তাহাদের চরিত্রের গলদ 
বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ গো্টাকয়েক গলদের কথাই 
বলিব এবং তাহা সংশোধন করা কিরূপে সম্ভব হইবে-- 
তাহারও বিস্তারিত বিবরণ দিব । 

(ক) অভিভাবক শিশুকে নৈতিক শিক্ষাদান করিয়া 
উপদেশ দিলেন যে, “চুরি করা পাপ ৷’ শিশুও তাহাই 
.শিখিল। কিন্ত সেই অভিভাবক বা সংসারের অন্ত কোন 
বয়স্ক ব্যক্তি যখন তাহার কর্মস্থল হইতে কোন জিনিষ 
চুরি করিয়া আনিয়া বাড়িতে কাহারও কাছে প্রকাশ 
করিলেন, এমন কি শিশুর তথায় উপস্থিতিতে জ্রক্ষেপ না 
করিয়াই; তখন শিশু কি আর ভাবিতে পারিবে যে 
‘চুরি করা পাপ ? তিনি হয়ত শিশুকে তখন ‘শিশ্’ 
বলিয়া উপেক্ষা করিয়াই তাহার সমক্ষে চুরির কথাটা 


প্রচার করিলেন, শিশু কিন্তু অত সহজে ব্যাপার্টিকে উড়াই 
দিতে পারিল না। এইরূপভাবে প্রতিনিয়তই দেখিয়া 
এবং শুনিয়া শিশু অভিভাবকের উপদেশের কথাটি একে- 
বারেই ভুলিয়া গেল এবং বুঝিয়া জইল যে, তাহার বাবা, 
মা বা দাদা যখন চুরি করিতে পারে তখন চুরি করাটা, 
দোষের নহে। 

(খ) অভিভাবক শিশুকে শিক্ষা দিতেছেন--‘সদ্বা, 
সত্য কথা বলিবে, কখনও মিথ্যা কথা বলিও না’- ইত্যাদি । 
কিন্তু পরমুহুর্তেই পাওনাদার বাড়ির দরজায় আসিয়া ডাক. 
দিতেই তিনি শিশুকে বলিলেন_-যা; বল গিয়ে যে বাড়ী, 
নেই ৷’ শিশুও অন্লান-ব্দনে গিয়া তাহাই বলিল। আবার. 
অনেক সময় সত্য কথা বলিয়া তাহাদের প্রহার পর্য্স্ত: 
খাইতে হয়। এই সব দেখিয়া এবং দৈনন্দিন সাংসারিক 
জীবনে নানারূপ মিথ্যা কথা শুনিয়া শিশুর ধারণা হইল যে,, 
সত্য কথা বলিলে অদৃষ্টে আছে প্রহার, কিন্তু মিথ্যা কথা, 
বলিয়া বেশ বাচিয়া যাওয়া যায়। . 

উপরোক্ত দুইটি গলদের প্রতিকারের উপায় হইতেছে; 
এই যে, অভিভাবকগণ যথন শিশুকে শিক্ষা দিবেন, তখন. 
সাংসারিক আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্তায় তাহাদের, 
যতদূর সম্ভব সংযমী হইতে হইবে। অবশ্য তাহারা" 
সাংসারিক মানুষ, বতমানে ভাহাদের হয়ত অনেক 
অসামাজিক আচার-ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু শিশুর, 
শিক্ষার বিরোধী অসামাজিক কাজ যদি ভাহাদের করিতেই: 
হয়, তাহা হইলে শিশু যাহাতে উহা না জানিতে পারে--- 
এইরূপ গোপনে সম্পন্ন করাই কতব্য। 

(গ) এইবার মেশার কথা ধরা ষাউক। বহু অভি- 
ভাবকই চা, বিড়ি, তামাক ইত্যাদির নেশা করেন। 
শিশুরা ইহা শুধু অন্গুকরণই করে না, অনেকে ইহাতে, 
অভ্যন্তও হয়। নেশার বিপক্ষে কেহ যদি কোন কথা. 
তাহাদের বলেন, তাহা হইলে তাহারা অমনি বলিয়া বসে 
কেন, আমাদের বাবা, কাকা বা দাদ্ারা তো ও সক’ 
খায়, ওতে দোষ কি?’ সুতরাং তাহারা গোপনে গোপনে" 
নেশা করিতে শিখে । অনেকে আবার চা, কোকো প্রভৃতি, 
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পানীয়গুলি আদর করিয়া খাইতে দেন। ইহাতে তাহা- 
দের কতটা অনিষ্ট হয় তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন না। 


নয়, কারণ তাহা হইলে প্রকারাস্তরে তাহাদের নেশা 
করিতে প্ররোচিত করা হয়। | 
(ঘ) অনেক ব্যক্তি আবার পরিবারবর্গের সহিত 


'কু-কুচি-সম্পন্ন সিনেমা, থিয়েটার বা যাত্রার অভিনয় 


দেখিতে যান। ইহা শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনের একটি 
প্রধান অস্তরায়। এ সম্বন্ধে কিন্ত অভিভাবকবর্গ উদ্দাসীন; 
সেইন্ত শিশুকাল হইতে তাহাদের মন এই সব দৃশ্ত 
দেখিতে এবং শুনিতে এত অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, উত্তর- 
কালে আর তাহাদের মনকে দমন করিবার কোন পথই 
থাকে না। সুতরাং শিওকে এ ধরণের অভিনয় 
দেখানোর অর্থই হইতেছে তাহার অন্তরকে কু-ভাবে পরি- 
পূৰ্ণ করা। 

(৬) অন্তায় কাজ করিবার জন্ক শিশুকে অনেক সময় 
শাসন করিতে হয়! অভিভাবকগণের নিকট এ শাসনের 
অর্থ হইতেছে-_প্রহার |’ তাহারা অনেক সময় লঘুপাপে 
গুরু দণ্ড দিয়া বসেন। “মেরে হাড় গুঁড়ো করব”, ‘খুন 
ক'রে ফেলবো? ইত্যাদি বলিয়া আস্ফালন করা এবং কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে হয়ত সামান্ত দুই-একটি চড়-চাপড় মারা, এ অত্যন্ত 
অন্তায়। এমন বাক্য বলিতে হইবে এবং সেইমত কাজ 
করিতে হইবে যাহাতে শিশুর] কিছুতেই বুঝিতে না পারে 
যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছেন, অথবা এ কাজ তাহারা 
কিছু'তই করিতে পারিবেন না। আবার, কোন শাসন- 
জনক বাক্য বলিবার পূৰ্ব্বে তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত 
ষে, তাহারা যাহা বলিতেছেন তাহা করিতে পারিবেন 
কিনা! এ কথা সর্ববাদীসন্তত যে, কোন অভিভাবকই 
শিশুকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিবেন 
না; কাজেই এক্ষেত্ৰে তাহাদের সংযত হইয়া কথা 
বলাই উচিত। 

(চ) অনেকে আবার শিশুদের ‘বরান্ধেল’ ‘ইডিয়ট’ 


'ধম্যইসেন্স’ ইত্যাদি ইংরাজী গালি এবং শালা’ বেটা’ 


‘হারামজাদা? ‘নচ্ছার’ ‘পাজী? ইত্যাদি বাঙ্গালা গালি দিয়! 


থাকেন। এ সব গালাগালি সৰ্ব্বতোড়াবে বৰ্জ্জনীয় ; 


৩ 


শিশু শিক্ষার গলদ ও তাহার প্রতিকার 


৪৯৯ 


কারণ শিশু ও সবে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া তাহার ছোটদের 


এবং অনেক ক্ষেত্রে বড়দের মধ্যেও উহার পুনরুক্তি করে। 
অভিভাবকদের শিশুদের সম্মুখে নেশা করা কখনই উচিত 


সুতরাং এ ক্ষেত্রে বড়দের সংযমী হইয়া গালাগালি ও প্রহার 
ষথাসম্ভব বৰ্জ্জন করিয়া চলিতে হয় । 

(ছ) অতিরিক্ত আদর করা অথবা একেবারে অনার 
করা শিশুশিক্ষার একটি বিদ্রস্বন্প । আদর দিয়া তাহাদের 
অন্তায় কাজকে 'শিশু-স্ুলভ চপলতা? বলিয়া প্রশ্রয় দেওয়া 
অথবা তাহাদের ভাল কাজে উৎসাহ না দিয়া সে সম্বন্ধে 


উদ্দাসীন থাক৷---উভয়ের মধ্যে কোনটাই যুক্তিসন্মত নহে । 


শিশুর প্রতিটি আব্দার বা বায়না মিটাইয়া দেওয়া অথবা 
ধমকাইয়! ও প্রহার করিয়া তাহাদের নিরস্ত করা---উভয় 
প্রথাই শিগুশিক্ষার বিরোধী ৷ মধ্যবিপ্ত এবং গরীব পরিবারে 
হয়ত তাহাদের আবদার সকল সময়ে মিটাইয়া দওয়া 
সম্ভবপর নাও হইতে পারে কিন্তু সেজস্ক তাহাদের প্রহার 
করা কোনক্রমেই উচিৎ নহে। শিশুকে বুঝাইয়া এবং 
অন্ত কোন জিনিষ দিয়া ভুলানই উচিত। ্বচ্ছল 
পরিবারের অভিভাবকদেরও শিশুর আবদার স্তায়সঙ্গত কি 
অন্তায় ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ শিশুর _ 
প্রতিটি আবদার রক্ষা করিলে তাহার নৈতিক চরিত্রের 
ক্রমশই অবনতি হইবে। 

(ভু) শিশু স্বভাবতই কৌতুহল-পব্রায়ণ। সে 
বয়স্কদের সর্বদাই ‘এটা কি” "ওটা কি’, এরকম কেন হয় 
“ওগুলো কোথায় পাওয়া যায়’ ইত্যাদ্বি নানা বিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলে। বয়স্করাও ছু একটি প্রশ্নের 
উত্তর দিবার পর হয়ত ধ্মকাইয়া তাহাদের চুপ করিতে 
বলেন। ইহাতে শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাধাপ্রাণ্ড হয়। 
অনেক সময়ে কোন কোন প্রশ্বের বয়স্করা! ভুল জবাব দিয়! 
থাকেন। ইহা শিশুদের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। 

এইসুব বিষয়গুলির প্রতিকারের মধ্য দিয়াই শিশুদের 
নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়। দৈনন্দিন কথাবার্তা এবং 


আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া শিশুগণ অস্থকরণ করিতে 


আরম্ভ করে। ফলে যতই গ্রন্থ পাঠ ককুক এবং যতই 
বিদ্ধ! অৰ্জ্জন করুক তাহাদের নৈতিক চরিত্র কখনও উন্নত 
হয় না এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের দ্িকটাতেও 

= (শেষাংশ ৪২০ পৃষ্ঠায় ) 
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(উপন্তাস ) 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিশাল শান্মলীতক্লু আর নেই । শাখাপ্রশাথায় বিস্তীর্ণ, 
স্মনিদ্ধ ছায়া মেলে দীড়িয়ে-থাকা তপস্তামপ্ন সেই প্রশান্ত 
উদার মহীরুহের দল বহুদিন বিদায় নিয়ে গেছে। সেই 
টিটিভ-পক্ষী আর জরদ্রগবেরাও সংগে সংগে বোধ হয় চলে 
গেছে। দিনান্তের কুপায়ে ফিরে এসে পাথীদের সেই সান্ধ্য 
কলরব আজ আর কোন তপোবনবাসিনী বধূকে কলসী 
কাখে গে'দাবরীর ঘাটে নেমে জল তুলে আনতে স্মরণ 
করিয়ে দেয় না। 

খষি-পদ্রচিহ্িত তপোবনের সেই প্রশান্তিও কোথায় 
ভেসে গেছে । ভেসে গেছে সৃহজ সামাজিক প্রীতির সম্পর্ক ; 
দয়া, ক্ষমা, সাম্য আর উদ্বারতা! স্থুল প্রয়োজনটাই 
মানুষের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে আন্রকের জনপদে! 
বহিবজ নিয়েই যেতে উঠতে হয়েছে মানুষকে, অন্তরের 
অনাবিল শ্ৰোতধারা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আস্ছে। 

গোদাবরীও তাই বুঝি আজ ক্ষীণ, শ্রীহীন ! বিস্তৃত 
চর তুলে কোনক্রমে বায়ে চলেছে এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে । 


দুরে কোনো সপ্তনদী-বিব্দিত দেশে কেউ হয়ত এখন 
তীর্ঘ-আবাহন করছে জলশুদ্ধির এই মন্ত্র দিয়েও গঙ্গে চ 
যমুনে চৈব গোদাবরি সর্স্বতি, নৰ্ম্মদ্বে সিদ্ধুকাবেরি আলে- 
হশ্মিন সন্নিখিং কুরু1'-_আমার এই এক গণ্ডুষ জলে, হে 
সপ্তনদী-মাতৃকা ! তোমরা এসে অধিষ্ঠান করো, তোমাদের 
সান্নিধ্যে তীৰ্থে পরিণত হোক আমার এ ক্ষুদ্র গৃহ ! 

সপ্তনদীমাতৃকার সে মহিমাও বোধ হয় আর নেই। 
গোদাবরী শুধু আকারে নয়, আোতেও আজ ক্ষীণ। অব- 
গাহনে নামলে অনুভব করাই যায় না সেই শ্ৰোত--ষেন 
বদ্ধ জলাশয়ের মালিন্ত সৰ্ব্বাঙ্গ বেষ্টন ক'রে ধরে! গ্ৰীষ্মের 
মৃতপ্রায় নদী ঘাট ছেড়ে বেশ খানিকটা তফাতে সঃরে 
গেছে, কাদা, ইট আর পাথর--তারই মাঝে ভাঙ্গা ঘাটের 
কংকালটা নির্পজ্জরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে । 

পাথরে বাধানো উঁচু পাড়ের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে 
অগ্রসর হচ্ছিল সোমনাথ । ধীরে ধীরে প্রভাত হচ্ছে-_ 
আকাশে উষার রক্িমাভা মিলিয়ে স্পষ্ট হয়ে আসৃছে দিনের 





(৪১৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


ক্রমশঃই অমা হইতে থাকে শুণ্য। আবার শিশুকাল 
হইতে কৌতুহল দমন করিয়া তাহাদের জানিবার ইচ্ছাটাও 
চাঁপা পড়িয়া যায়। শিক্ষালাভের অর্থ গুটি কয়েক 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ইহা যে সমস্ত 
অভিভাবকগণ মনে করেন তাহাদের বলিবার কিছুই নাই। 
আবার যাহারা মনে করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই 
তাহাদের সৰ্ব্ববিধ শিক্ষাদান করা কওঁব্য। তাহাদের দিক 
হইতে করণীয় কিছুই নাই, তাহাদের বিশেষভাবে অবগত 
করান প্রয়োজন যে নিন পরিবারের পরিবেশের মধ্যে শিশুর 
'যে শিক্ষালাভ হয় সেই শিক্ষাই পরিণত বয়সে তাহার 


জীবনের একমাত্র মূলধনরূপে পরিগণিত হয়। 

শিশু শিক্ষার এই গলদগুলি স্বতই আমাদের চোখে 
পড়ে । কিন্তু শিশু শিক্ষা ব্যাপারে অভিভাবকদের দায়িত্ব 
যে কতখানি সে সম্বন্ধে ভাহার্দের অবহিত না করাইয়া শিশু 
শিক্ষা পদ্ধতিকে উন্নততর করিয়া তোলা নিতান্ত কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। বুনিয়াদী পরিকল্পনা এ গলদ 
দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে কিন্তু অভিভাবকবর্গকেও 
তাহাদের দায়িত্ব ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। গৃহে. 
অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক উভয়কেই, ছাত্র মানুষ 


করিয়া তুলিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। 


১*ম সংখ্যা] 


আলো। একবাক সাদা বক উড়ে চলেছে দুরের ওই 
পাহাড়ের দিকে । ঘরের দরজার সামনে খাটিয়া অথবা 
মাটিতে মাদুর পেতে প্রচণ্ড শ্রীশ্মের রাত যারা কাটিয়ে 
দেবার চেষ্টা করেছে, আস্তে আসন্তে উঠে বসেছে তাদের 
কেউ কেউ; কেউ বা ভোরের ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে 
ঘুমের আরামে মগ্ন হয়ে আছে। 

স্বপীরুত কাঠ পাহাড়ের মতো জড়ো কর', সারি সারি 
সাজানো । কেউ কেউ এরই মধ্যে দীড়িয়ে পাল্লা ঠিক 
ক'রে বিক্রেতার আশায় লোলুপ গৃপ্,র মতো পথের দিকে 
চেয়ে বসে আছে। রজকের দল এরই মধ্যে কাপড়ের 
ভূপ নিয়ে এসেছে নদ্বীর ধারে । মেয়ে পুরুষ সবাই সারি 
সারি একেবারে জলের ধারে নেমে গিয়ে পাথরের ওপর 
অথবা কাঠের তক্তার ওপর কাপড় আছাড় দিচ্ছে সজোরে । 
মেয়েরা শাড়ির প্রান্ত হাটুর ওপর পর্য্যন্ত তুলে টান ক'রে 
জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে মালকৌচার ভঙ্গিতে । দু'হাতে 
গোছা করা কাপড়টা তুলে আছাড় দিচ্ছে পাথরের ওপর, 
তারই তালে তালে দুলছে শরীর, পিঠের লম্বমান দীর্ঘ 
_ বেণীটা তারই দোলায় দুলে দুলে যেন খেলা করছে পরম 
উল্লাসে _কারুর বা খোঁপায় গৌজ! গতরাত্রির বাসী ফুল 
এখনো ফেলা হয়নি,_-শরীরের দোলায় স্নান দুর্বল ক্লান্ত 
পাপ ড়িগুলি একে একে খ’সে পড়ছে শুধু । 

সোমনাথ আরও একটু এগিয়ে গেল। ঘাটের রাণায় 
বসে এক ব্ৰাহ্মণ এই এত ভোরেই তৰ্পণ করাচ্ছেন 
কাউকে । আরেকজন করাচ্ছেন তার যজমানকে দ্মান। 
আরও ৩1৪ জন ব্রাহ্মণ এদিক-ওদিক যাত্রীর আশায় ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। এই অবধানী বা পুরোহিতেরা সবাই তার 
পরিচিত ৷. তার পিভৃ-ব্যবসাও যে এই পৌঁরোহিত্য ; 
তার বাপ, কাক? জ্যাঠা সবারই এই কাজ। পিতামহ, 
প্রপিতামহ এই গোদাবরী-তীরেই যজমানদের ধৰ্ম্মপথবাণী 
'অবধান করিয়ে একে একে দেহ রেখেছেন । পৌরোহিত্য 
তার কুলধৰ্ম্ম একমাত্র তাকেই বলা যায় দৈত্যকুলের 
প্রহ্লাদ ! | 

ঘাটের রাণায় ব’সে ব্ৰাহ্মণ তার যজমানকে তারস্বরে 
একটানা চীৎকার ক'রে তাৰ্থ-প্রণামের মন্ত্র পড়াচ্ছেন £ 
_ নমঃ কুরুক্ষেত্র গয়! পঙ্গা প্রভাস পুদ্ধরাণশি চ। তীর্থাক্কে 


অস্তি গোদাবরী তীরে 
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তানি পুণ্যানি তপুণকালে ভবস্তিহ ।’ 

সোমনাথ কী মনে করে খাট দিয়ে নামতে লাগল, 
মুখটা ধুয়ে নেবে জলে । . এই সুযোগে স্পর্শ করবে একবার 
প্রাচীনা গোদাবরীর জল.। কিন্তু এক নদীতে কী মানুষ 
দুইবার স্নান করে? যে জল এখন সে স্পর্শ করবে, 
পরমুন্ুর্তে শ্রোতে সেই জল চলে গেছে দুরে, সে তো 
থাকে না! এই চলে ষাওয়াটাই নদীর ধৰ্ম্ম । জীবনের 
ধৰ্ম্মও তাই। এক নদী, ওঁ দুরে একই লৌহ-সেতু-_একই 
নামের আড়ালে কতো নতুন নতুন জলধারার প্রবাহই ন! 
বায়ে যাচ্ছে! একই সোমনাখ,__তারই দ্েহ-মনে কতো 
নতুন নতুন চিন্তা, কতো অভিজ্ঞতাই না প্রবহমান ! 

সোমনাথ একটু একটু ক'রে নামছে আর ঘাটের 
ব্রাহ্মণদ্স চকিত হ'য়ে উঠছেন নতুন কোনো যাত্রির 
আগমন-সম্ভাবনায়। কেউ চিনতে পারছেন দুর থেকেই, 
কেউ একট, এগিয়ে এসে ওকে চিনতে পেরে আশাভঙ্গের 
স্ন তংগিতে আবার ফিরে যাচ্ছেন নিজের আসনে; কেউ, 
কেউ অবাক্‌ হয়ে ভাবছেন, এ ছোড়া হঠাৎ এখানে কেন? 
ব্রাহ্মণের ছেপে, অথচ স্বান-আহিকের বালাই নেই! বৃদ্ধ 
বেনুগোপাল আচারীর এই ছেলেটি বাস্তবিকই নরকের 
কীট ! একে বৃদ্ধ যে বাড়ী থেকে আলাদা ক'রে দিয়েছেন, 
সে ভালই হয়েছে। 

জলে দাড়িয়ে তার কাকা কা’কে যেন স্নান-বিধির মন্ত্র 
পড়াচ্ছেন; এক একটি শব্দ উচ্চারণ করেন--যজমান 
সেটি আবৃত্তি করে; আর তারক ফাকে ঘাটের দিকে 
লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন-_-নতুন কোন যাত্রীর আবির্ভাব 
ঘটল কিনা! যজমানকে আচমন করিয়ে কাকা বলছেন 
--‘বিষ্ণুৱোম্‌ তত্সদদ্য-_ (এইখানে একট, থেমে অপাঙ্গে 
তাকে একবার দেখে নিলেন)-- বৈশাখ মাসি শুক্লপক্ষ 


পড়ল-_-একদল যাত্রী না? পা-ছুটো চঞ্চল হয়ে উঠল--- 
একে ছেড়ে ওদিকে ছুটবেন না কি ?).*--.সোমনাথ সাকে 
গেল একট, দুরে; জলের ধারের ভীড় একট, কমুক, 
সে তার, কাজ একট, নিরিবিলিই সারতে চায়। কিন্ত 
কাকার অতি-আশাষ ছাই পড়ল, অন্ত কোন ব্ৰাহ্মণ দখল, 
করেছেন নবাগত ষাত্রীদলটিকে ; কাকা ক্ষুপ্নমনে আবার, 
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, উচ্চারণ করছেন সেই একঘেয়ে শব্দসমষ্টি:ঃ জ্ৰীবিষ্ণু 
প্রীতিকামঃ গোর্ষাবরীন্সানমহং করিক্কে -এ--এ 1’ 
হঠাৎ কাধের কাছে একটা স্পর্শ অনুভব করল সোম- 
শাখ। কে এক ব্ৰাহ্মণ যেন তাকে প্রশ্ন করছেন সাগ্রহে-- 
এপিভৃ-তপপণ করাবে ? কিন্তু তার পিতা যে বর্তমান ! 
ঘুরে দাড়ালো সোমনাথ, পরমুহুর্তে বিশ্বয়ে হতবাক্‌ তয়ে 
গেল! তারই বাবা এসে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করছেন-_ 
‘পিতৃ-তপণ করাবে !? 
যেন আর্তকষ্ঠে উত্তর দিল সোমনাথ _-“বাবা, আমি 1, 
কে!- বৃদ্ধ দু'চোখ ভালো ক'রে রগড়ে নিলেন, 
বললেন, সো--ম-না- থ। : | 
হ্যা, আমি |’ _ 
যে আঙ্গুল দিয়ে’ স্পর্শ করেছিলেন, সে আঙ্গুলকয়টি 
অপর হাতের মুঠির মধ্যে পেষণ করতে করতে স’রে গেলেন 
বৃদ্ধ বেণুগোপাল আচারী-_“বুড়ো হয়েছি, দেখতে পাইনে 
চোখে ৷? - 
ব’লেই নেমে গেলেন জলের ধারে--সোমনাথ অনতি- 
দুর থেকেই শুনতে পেলো বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর-‘অপবিত্ৰ 
পবিত্রবা সর্ববাবস্থা গতোহপিবা যঃ ম্মরেৎ পুগুরী কাক্ষং. 
সবাহ্থান্যস্তরঃ গুচি!’ 
ঘাটের রাণার একপাশে ততক্ষণে বসে পড়েছে সোম- 
নাথ । মনের প্রতিক্রিয়া দেহে সঞ্চারিত হয় এত তাড়া- 
তাড়ি? পা-টা কেঁপে উঠল, মাথাটাও ঘুরে উঠলো হঠাৎ; 
শীর্ণ ক্ষীণ দেহটা সব চমক্‌ সব সময় সহ করতে পারে না । 
আজ বহুদিন পরে বাবা তাকে স্পর্শ করেছেন__অবস্ত 
ভুল ক'রেই। আচার ক্রষ্ট সন্তানকে স্পর্শ করতে শুদ্ধাচারী 
ব্রাহ্মণ সংকুচিত হবেন, এটাই তো শ্বাভাবিক। কিন্তু 
বাবা! ষখন নবাগত যান্ৰিদলকে ষদ্দমান করবার চেষ্টায় 
তাদের পিছু পছু ঘুরতে থাকেন, তাদের কাধে হাত দেন, 
কোন সময় বা হাতটাই ধরেন,--তখন তো তাদের আচার- 
ত্রষ্টতার কথা তাঁর মনে পড়ে না; তখন তো ভুলেও. 
নিজেকে এভাবে ‘গুচি’ করবার কথা মনে হয় না! 
কারণটা সোমনাথ জানে; আচার-আচরণ নয় 
কারণটা আরও গভীর । ভাবতে ভাবতে আপন মনেই 
স্নান হাসি হাসে সোমনাথ । কি করুণ অথচ কি 
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হাস্তকর | .ভালো ক'রে তলিয়ে দেখতে গেলে, ঘটনাটির 
কু বহু পূৰ্ব্ব থেকেই; সমাপ্তি হয়েছে মাত্ৰ' বছর তিনেক 
আগে। এই তিন বহর পিতা-পুত্রে কোন সংযোগ নেই। 
পথ চলতে চলতে কচিৎ দেখা হয়েছে, অমনি মুখ ফিরিয়ে, 
ছোঁয়া বাচিয়ে যে যার পথে চলে গেছেন--কোন কথা 
হয়নি। তিন বছর আগের সোমনাথ ছিল সংসারানভিজ্ঞ 
বাইশ বছরের নব্য যুবক, আর আজ সে পঁচিশ বছরের 
জ্ঞান-বৃদ্ধ; অন্ততঃ নিজেকে সে তাই ব'লে পরিচয় দিতে 
ভালবাসে। এই তিন বছরে অনেক দেখেছে সে, অনেক 
শিথেছে। এই তিন বছরের অভিজ্ঞতা তার জীবনের 
ধারাকে সম্পূর্ণ ওপটপালট ক'রে দয়ে গেছে। 

শিশুকাল থেকেই সে না কি কুগ্র, হাড়-ছিরৃজিরে 
চেহারা! ন’ বছর বয়সে উপনয়ন-সংস্কারের পর থেকেই 
তাদের বংশ বা পেশার রাঁতি অনুযায়ী পুঙ্গ/-অ।হিকের 
কান্ত সুরু হওয়া উচিত, কিন্তু নোমনাথের বেলায় হলো 
তার ব্যতিক্রম। এইখানে তার মায়ের কথা এসে পড়ে। 
তথনে৷ তাদের সাবেক বাড়িট। প্রাচীরের বেড়ায় বেড়ায় 
এখনকার মতো এত ভাগ হয়নি। বাবা, কাকা, জ্যাঠ৷ 
সবাই একত্রে থাকতেন, একাম্নলবতা পরিবার । উদয়াস্ত 
পরিশ্রম করতেন মা। সেবায় ছিলেন অকুণ্ঠ হাসিমুখে 
সব কাব্দ ক'রে যেতেন? বড় বড় পেতলের হাঁড়িতে ক'রে 
রাস্তার কল থেকে খাবার জল তুলে আনতেন প্রচুর, 
সমগ্র পরিবারটির অন্ত! এই জল তুলে আনার ব্যাপারটা 
বিদ্বেশীর পক্ষে সহজে হ্ৃদয়ম করা একট, মুশকিল। 
একটি মহল্প। একটি “ক ছুটি খাবার জলের কল ক'রে 
দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। আজকাল বহু বাড়িতে জলের 
পাইপ নিয়ে জলের ব্যবস্থা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনো অনেক 
ক্ষেত্রে ওই সাবেক ব্যবস্থা । রাস্তার মোড়ে কলের চার 
পাশে নানা বয়সের মেয়েদের ভীড়; সারি সারি হাড়ী 
কলসী সাজানো! । রীতিমত কলহ স্থষ্টি না করে জল 
নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে | মাকে এই দুরূহ 
কাজ করতে হ’ত প্রতিদিন। কিন্তু অদ্ভুত তাদের পরি- 
বার, অদ্ভুত তাদের রীতি-নীতি; রক্ষণশীলতা আর 
অজ্ঞতার অপূৰ্ব্ব সংমিশ্রণ! সে হবার পর কি হয়েছিল 
মায়ের শরীরে; ফলে আর কোন ভাই-বোনই তার 
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স্ৰাচতো না, গর্ভের সত্তান গর্ভেই যারে থাকতো । ফলে 
“একদিন ‘মৃতবত্সা’ ব'লে আখ্যাতা হলেন যা। শুধু তাই 
সয়, তাকে নারকী, পাপী ইত্যাদি বলে লাঞ্ছিতও করা 
হস্ত কম না। মা ছিলেন জেদ দৃঢ়চরিত্রের মহিলা । 
"অথচ এই মা এ সব অত্যাচার লাঞ্ছনা যেন গায়ে মেখেও 
মাধতেন না। সোমনাথ আজ বোঝে, তাদের অন্তুত 
রক্ষণশীল পরিবারে স্ত্রীলোক সম্পত্তির সামিল মাত্র, স্ত্রীর 
স্থান দাসী রূপে ; মনের বালাই.এদের মধ্যে যেন নেই। 
পুরুষেরা আছেন তাদের পৃ্জার্চনা, মন্দির, ঘাট আর 
জমান নিয়ে) মেয়েরা করছে উদ্বয়াত্ত ঘরের কাজ-__ 
জল তোলা, বাজার, রান্না-বান্না, ঘর-দোর নিকানো গুছানো 
কই সব। চাকর-বাকরের ব্যাপার ন্ই। এ সব করেও 
কারুর মন পাবার জো নেই। নারীত্বের এই অপমান 
মাকে মর্মে মর্মে বিদ্ধ করত, কিন্ত তবু এ সব সহ কারে 
'যেতেন মা; সম্ভবতঃ সোমনাথেরই মুখ চেয়ে। মায়ের 
লাঞ্ছিত মন সর্ধবক্ষেত্র হ'তে ফিরে বিমুখ হয়ে একমাত্র 
. পুত্রকে ঘিরেই করেছিল স্বপ্ন রচনা। তাই.যেদিন পাঠ- 
শালা থেকে নোমনাথকে ছাড়িয়ে এনে পৃজার্চনার কাজে 
নিয়োজিত করার কথা স্থির হলো, সেইদিন রুত্রাণীর 
সৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন মা-ধাড়ালেন সমগ্র পরি- 
বারের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে । কথা কাটাকাটি, রাগারাগি, 
বাবার সেই উচ্চ চীৎকার আর মায়ের প্রতিবাদ আজও 
মনে পড়ে। পরিশেষে ক্রোধ চরমে উঠতে ছেলের হাত 
ধারে একবস্ত্রে মা চলে এলেন বাপের বাড়ী-_একটা গাড়িও 
না, কিছুই ন৷--একেবারে পায়ে হেঁটে। প্রায় আড়াই 
মাইল পথ--ওই রাজমহেন্দ্রী সহরেরই এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে । 
পথে যেতে যেতে বলেছেন-_সোমজুঃ তোকে হেঁটেই যেতে 
হবে, কোলে নিতে পারব না; পারবি তো হাটতে ?’ 

হ্যা, মা।?? 

পারতেই হবে । কেন পারবি না? ওরা রোগ-রোগ 
_ করে তোর মাখ) খেয়েছে ! কিছুই হয়নি তোর। ওদের 
' "খুঁৎধুতানির জন্যই তোর অত অসুখ হতো। খুলে ফেল 
‘এ সব মাছুলীর জঞ্জাল । এই দেখ) আমিও ফেলেছি । 

বাবা বকৃবে না? ৷ 


দুর! বড্ড ছেলেমানুষ তুই! ন’ বছর বয়স হ’ল, 


অস্থি গোদাবরী তীরে 
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কম কথা! সব বুঝতে শেখ ! বলেই হেসে ফেলেছিলেন 
মা, বলেছিলেন, __কষ্ট হচ্ছে, হ্যা রে? কোলে আসবি ? 

নামা । 

এই ত জামার ছেলের মতো কথা! কী বলছিলি, 
তোর বাবা বকবে কিনা! জানিস্‌, সব ওদের বুজরুকি ! 
ধৰ্ম্ম আর ভক্তি! সে সব আর আছে নাকি ওদের ! 
সে সব গো্াবরীর জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ! 
দেখ সোমলু, তুই স্কুলে পড়বি। বাবা বাড়ীতে জায়গা না 
দেয়, আমি পরের বাড়ী রান্্রী করে, লোকের বাড়ী জল 
তুলে সেই পয়সায় তোকে পড়াবো, ওদের বুজরুকি সব 
তুই ভেঙ্গে দিবি | ভণ্ডের দল সব! 

এই তার মা। এই মায়ের জন্যই সে স্কুলে পড়তে 


পেরেছে, এই মায়ের প্রেরণাতেই স্কুলে পড়িয়ে প্রাইভেটে : 


আই-এ পাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে! 
ইন্টারমিডিয়েট । সোমনাথ আগাগোড়া সত্যসত্যই মধ্যম 
শ্রেণীর যাত্রী হেসে ওঠে সোমনাথ । কথাটা কি 
তাৎপর্যপূর্ণ] বড়োও নয়, ছোটও নয়, একেবারে 
মাঝখানের লোক সে! কিন্তু যাক সে কথা। 

আকাশের জলন্ত তারা যেন তার মা হয়ে পথ ভুলে জন্ম 
নিয়েছিল তাদের এই ক্ষুত্র আবেষ্টনীর মধ্যে] মা যেন 
রক্তযাংসের মানুষ নয়, অন্ত জগতের জীব! হয়ত প্রতি 
সম্তানেরই তার মাকে মন হয় এমনি অপাধিব এবং 
জ্যোতিৰ্ময়ী ! এটা তার পক্ষে নতুন কোনে| কথা নয়। 
তবু, একসময় ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই অনড় স্থবির 
রক্ষণশীলতার মধ্যে এমন নিযুক্ত নির্বাক প্রাণশক্তি 
এসেছিল কেমন করে ! অসামান্ত তার মা, তার মায়ের 
মত দৃঢচরিত্রের মহিলা আর একটিও চোখে পড়ল না। 
কলহপরায়প বহু মেয়েই তার চোখে পড়েছে, কিন্তু মা ছিন্গ 
ক্ষুদ্ৰতা নীরবতার জ্বলন্ত প্রতিবাদ ! 

তাই বোধহয় তাকে বেশীদিন ধরে রাখা যায়নি । 
পিতার সংসারে গিয়েও মার সুখ হয়নি শেষ, পর্য্যস্ত। 
সেখানেও লাঞ্ছনা উদ্ধত হয়ে উঠল শেষে । তার ছুঃখিনী 
মাকে এ সংপারে কেউ বোঝেনি। দুঃখিনী সীতাকে 
কোলে টেনে নিয়েছিলেন মাতা বসুমতী, আর তার 
লাঞ্ছিতা মাকে শেষ শাস্তি দান করেছে এই নদীমাতৃকা 
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পোদাবরী। সে-ও হয়ত এমনি এক সকাল। কিন্তু 
এমন গ্ৰীষ্ম নয়। গোদাবরী তখন বর্ষার গোদাবরী,_ 
হয়ত শ্বপ্তরকুলের ‘নারকী’ শ্বশুরকুলের জ্ঞাতিদের স্পর্শ 
বাচিয়ে এমনি করে সন্তর্পণে নেমেছিল ঘাটে,--না; না, 
এ’ সে ঘাট নয়,সে ঘাট এ লৌহসেতুর নীচে--- 
ঝক্‌ৃঝকে বাঁধানো ঘাট ; কী ভাবে কী হয়েছিল কে জানে, 
--্মানাথীদের তীড়ের থেকে আর খুজে পাওয়া গেল না 
মাকে। মানেই। ঘাটের কাছে পড়ে আছে মার একটি 
কাপড়ের পুটুলি। একটা শুকনো শাড়ী, কয়েক আনা 
পয়সা, আর কিছু ফুল, চন্দন, ধূপ আর কপূর! 


কোন্‌ দেবতার পুক্জা করবে বলে স্থির করেছিল তার মা, 
সে খবর কে জানে ! | 

মার মৃত্যু সেই অনড় স্থবিরতার মূলে কিছু নাড়া 
দিয়েছিল কিনা জানা নেই,_বাবা এসে হঠাৎ একদিন 
তাকে নিয়ে গেলেন বাসায় তার কাছে। হয়ত পিতৃত্সেহই । 


বাড়ীটা তখন ভাগাতাগিতে খণ্ডবিখণ্ড, তারই এক অংশে' 


তিনখানি ঘর একটু উঠান; একটা গোয়ালঘর, এরই মধ্যে 
শুরু হলো তাদের পিতাপুত্রের সংসার । | 

কিন্তু বেশীদিন নয়। বাবা প্রথম-প্রথম কিছু না 
বললেও তার স্কুলের পড়া পছন্দ করেন নি। পরে প্রায়ই 
গজ গজ. করতেন, রাগারাগি করতেন । একটা হাতবাক্স 
ছিল বাবার, একটা ছোট লোহার সিন্দুক, বাবা তেজারতি 
কারবার করতেন, চড়া সুদে টাকা ধার। এ ব্যবসা 
এ পাড়ার পুরোহিতগোষ্ঠীর অনেকেরই .ছিল। সেই 
সিন্দুক'আর হাতবাক্স ছিল বাবার প্রাণ। চাবি প্রাণান্তেও 
হাত ছাড়া করতেন.না, তবু বাড়ী ফিরে এসে ছেলের দিকে 
তাকাতেন সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে । উপ্টোপাণ্ট। প্রশ্ন করতেন 
টাকা অথবা বন্ধকী জিনিষপত্র ভালো করে দেখে 
আবার তুলে রাখতেন। এই অবস্থায় পার হলো তার 


এস্-এল-সি পরীক্ষা । 
বাবা আর পড়ালেন না। এখানকার একটা প্রাইমারী 
স্কুলে কাজ নিল সোমনাথ । কিছুদিন পরে এক ঘটনা 


ঘটল। বাবা বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ বিয়ে করলেন । সোমনাথের 
মা ছিলেন তার দ্বিতীয় পত্নী, সোমনাধের বড়ো-যা অর্থাৎ 


শিক্ষক বৈশাথ, ১৩৬. 


আচ্ছন্্ের মতো পড়ে আছে সোমনাথ । 


[৬ষ্ঠ বধ 


বেখুগোপাল আচারীর প্রথমা পত্নী নিঃস্তান অবস্থাতেই 
মারা যান । 

বেখুগোপাল আচারীর তৃতীয়া পত্নী অর্থাৎ সোমনাথের' 
ছোট-মা ষোল বছরের একটি তরুণী। সংসারের জটীলতার 
বৃদ্ধি এই ছোট-মায়ের আগমন থেকেই। আশ্চর্য 
ব্যাপার, বৃদ্ধ দিন-দ্বিন সদ্দিপ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন 
তার ওপরে । এই অবস্থায় পার হলো তার ইণঞ্টারমিডিয়েট- 
পরীক্ষা । 

কিন্তু চরম পরীক্ষা অপেক্ষা করছিল তার সামনে ৷ 
তিন বছর আগেকার ঘটনা । আর পড়া হয়নি 
সোমনাথের। কাজ বেড়েছিল স্কুলের” _শরীরটাও- 
যাচ্ছিল না ভালো! |. চোখে নিতে হলো চশমা, হজমের 
গোলমালও হতে লাগল । হঠাৎ এক' বর্ষায় জরে পড়ল 
সোমনাথ, সর্দির, বুকে ব্যথা । বাবা প্রথম-প্রথম খুব 
যত্ন নিতে লাগলেন, শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত দিয়ে; 
ডাকতেন, “সো-ম-না-থ 1, 

তার জ্যেঠা কী একটা শিকড় বেটে তাকে খাওয়াতে , 
লাগলেন, বিশ্রী তার ম্বাদ। এক জ্ঞাতি-কাকা এসে. 
মন্ত্ৰ পড়া জল থাওয়ালেন, আরেকজন মন্ত্ৰপাঠ করে গায়ে 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের. 
উপশম হলো না। জ্যেঠা টোটকা চিকিৎসা! জানতেন। 
কী গাছের পাতা বেঁটে তার বুকে লাগালেই হলো। 
অথচ রোগ সারছে.না কিছুতেই। সারা দিন রাত. 
মাঝে মাঝে 
উপস্থিত হয় ভীষণ শ্বাসকষ্ট। জ্যেঠা জানালেন, রোগ. 
নাকি আরোগ্য কর! শিবেরও অসাধ্য । আর, !রোগটাও 
নাকি ভাজে! নয়, ভীষণ ছৌ্‌য়াচে। সে ত ম্রবেই, সেই’ 
সঙ্গে আর কাউকে না নিয়ে মরে। 

ছোট-মা ভয় পেয়ে চলে গেল তার ভাইয়ের বাড়ী ।. 
বাবা এত আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে ঘরে ঢুকতেও ভার, 
হাত পা কাপত ৷ দুর থেকে কথা বলতেন মুখে কাপড়. 
চাপা দিয়ে। কাছে আসতেন না, ই,তেন না। আঃ, _ 
একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ যদি সে পেতো উত্তপ্ত কপালটার, 
ওপরে ! , সোমনাথ জ্ঞান ফিরে এলে চেয়ে দেখত, দরজার 
কাছে দাড়িয়ে আছেন বাবা, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে, 


তম সংখ্যা] 


এচাখ ছটো ভার যেন ভয়ে কেমন কেমন হয়ে উঠেছে। 
এত ভয় কেন? কি এমন খারাপ রোগ হয়েছে তার ? 

না, কেউ আসে না তার কাছে। বন্ধুবান্ধব তার 
এমনিতেই কম, যারা ছিল, ভয় পেয়ে তারাও কাছে 
আসে না। আত্মীয় স্বজন মুখ ফিরিয়েছে জ্যেঠামহাশয়ের 
অবাব দেবার পর থেকেই। সে.ষে মরবে, একথা 
অবধারিতরূপে সত্য বলে জেনে রেখেছে সবাই। সবাই 
তাকে ছেড়ে গেল, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তার বাবাও 
তাকে ত্যাগ করলেন এভাবে ৷ মাতৃহীন পুত্রকে এডাবে 
মৃত্যুর মুখে রেখে নিশ্চিন্ত হতে মান্থয যে সত্যিই পারে, 
এটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত । কিন্তু সেই 
'্অবিশ্বাস্ত ব্যাপার ঘটলো! সোমনাথের জীবনে । স্ৰেহ 
, মায়া, প্রীতি, সব যেন কপুরের মতো মিলিয়ে গেল 
মুহূর্তে । একটা কাল পৰ্দী যেন উঠে গেল তার চোখের 
‘সামনে থেকে । এরই নাম সংসার । 
সহকর্মী সবাই তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে সরে গেছে ঢুৱে। 
“সুধু মার সেই জ্যোতির্দ্ময়ী মুখখানা ভেসে উঠছে সামনে, 
‘যেন সেইরকম হেসে হেসে তাকে বলছেন, সোমলু, 
‘তোকে হেঁটেই যেতে হবে, কোলে নিতে পারব না। 
পারবি ত হাটতে ? 

পারব মা। চোখের কোন ভিজে উঠত 
‘সোমনাথের ৷ বুকে ব্যথা, নিশ্বাস নিতেও কেমন কষ্ট, 
তবে কি এই বয়সেই তাকে বিদায় নিতে হবে এই 
পৃথিবী থেকে ৷ মৃত্যু | কেমন না জানি মৃত্যুর রূপ ! 

মা যেন বলছেন, কী বাবা, কষ্ট হচ্ছে? কোলে 
আসবি ? ; 

না, মা, আমি নিজেই পারব। চোখের জলে বালিশ 
ভিজে যেত । কে এক মহিলা তাকে দুবেলা দুধ-বালি 
খাইয়ে যেতেন, ধোপার্দের একটি তরুণ ছেলে তার 
ঘরছুয়ার ঝেড়ে ময়লা টয়লা পরিষ্কার করে দিয়ে 
“যেত। বাবা এইটুকু দয়া করেছিলেন এই ছেলেটিকে 
এনে, নইলে সঙ্গীর অভাবে সে সত্য সত্যই মারা পড়ত। 
ছেলেটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির । নইলে রোগ ছৌয়াচে 
ইত্যাদি কথা শুনেও সে সেবা করতে কুন্টিত হত না। 
বলিষ্ঠ ঝকঝকে চেহারা, নাম কোণ্ডা বা কাণ্ডাইয়া। 


অস্তি গোদাবরী তীরে 


তার সহপাঠি, 
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একদিন বলেছিল সোমনাথ,--কোণ্ডা, তুই যে আমাকে 
ছুয়ে ষাস্‌, তোর ভয় করে না। শুনিস্নি আমার নাকি 
খারাপ রোগ । | 

খারাপ রোগ ! কোণ্ডা আশ্চর্য হয়েছিল শুনে, রোগ 
ত সবই খারাপ পণ্ডিত, ভগবানের ইচ্ছা হলে সেরে ওঠে, 
আর না হলে তিন দিনের সামান্ত জরেও লোক মারা যায়। 

সোমনাথ জানে, এরা এসব ছোয়াছুয়ির ব্যাপার তত 
বোঝে না। রোগ মহামারীর আকার ধারণ করলেই ওরা 
ভয় পায়, এবং দলে দলে পালাতে থাকে । নইলে কোথাও 
ধারে কাছে কোনো রোগ নেই, একটি লোক শুধু ঘরে শুয়ে 
আছে, এতে আবার ভয় করবার আছে কী? .. 

তুই আমাকে পণ্ডিত বলিস কেন কোণ্ড৷ ? - 

" বলব না। কোথা ব্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, ওরে বাপ 
পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত। পণ্ডিত বলব না তোমাকে । 

সোমনাথ ম্লান হাসে, বলে, তা ত বুঝলাম। কিন্তু 
হ্যারে কোগ্ডা, আমার বাবা পর্যন্ত আমাকে ছৌয় না, 
তুই সত্যিই ভয় পাস না আমাকে সেবা করতে । 

সেবা আর তোমার কি করছি? কিন্ত ভয়? কোঙ্তা 
বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাহু ছুটি আন্দোলিত করে বলে উঠল 
_ ময়লা কাপড় চোপড় কেচেই আমাদের দিন কাটে, 
রোগ আমাদের হয় না পণ্ডিত, আমরা খেটে গ্লাই। 

কিন্তু এ বাড়ীতে বাবা তাকে রাখবেন না। একদিন 
এসে বললেন সেইরকম মুখে কাপড় চাপা দিযে, কোণ্ডা 
এসেছিস্‌? 

হ্যা, পণ্ডিতজী । 

বাড়ীটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে এসেছিস্‌ ? 

হ্যা? 

বাবা ফিরলেন সোমনাথের দিকে,_-শোনো সোমনাথ, 
ধোপাবস্তির কাছে- একটা বাড়ী আমি পেয়েছি শুনেছ 
বোধ হয়, -পেয়েছি মানে অনেক ফিকির-ফন্দী করে 
কিনেছি বলতে পারো, সেই বাড়ীর ওপর তলাকার ঘরে 
তুমি থাকবে৷ ষতদ্বিন তুমি বাচো, কোণ্ডা এরা দেখাশোনা 
করতে পারবে ভালরকম।| কোগ্ডা একটা গাড়ী নিয়ে 
আয়। আমাদের প্যান্টাইয়ার গাড়ীটাই নিয়ে আয়, 
আমি পরে ভাড়া দিয়ে দেব তাকে। তাহলে সোমনাথ 
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আমি চন্তাম ঘাটে। 

সোমনাথের চোখ আবার ভিজে ওঠে । ভগবান, এই 
অসহায় ভাবে তাকে মরতে হবে। বাবা! ডাক্তার ডাকতে 
বাজী নয়। ছোকরা ডাক্তাররা কি তার জ্যেঠার চেয়ে 
বেশী জানে? এমন কি হাসপাতালে পাঠাতেও তিনি 
চান না। অদ্ভুত এদের সংস্কার, হাসপাতালে যে ফায় 
সে নাকি আর ফেরে ন| ৷ সে ষে বাঁচবে না, এ তার বাব! 
ত স্থিরই করে নিয়েছিলেন, তবু হাসপাতালে যেতে 
দেন নি। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে হাসপাতালের সাত 
জাতের ছোয়ার মধ্যে মরবে কেন, এই ছিল তার মত। 
কিন্তু ছুব্ণারস্এক অস্থুপ্রেব্রণা এলো তার মনে, এইভাবে 
এই বন্ধ ধরের অন্ধকারে তিল তিল করে জীবনদান সে 
করুতে পারবে না। 
এই-ই সুযোগ, আস্মুক গাড়ী। এই গাড়ী করেই যাবে 
সে হাসপাতালে, সেখানে সে মরুক বাচুক যাই হোক 
"না কেন! 

কিন্তু কোগ প্রথমে ভয় পেলো এই প্রস্তাবে । 
'পণ্ডিতজী যদি চটে যান । সেটি কি করে সম্ভব হবে? 
তাছাড়া ভগবান রাখলে এ বাড়ীতে, এমনিতেই সেরে 
উঠবে সোমনাথ 1 

হায়রে কুণংস্কাব্রাচ্ছন্ন জীব ! কিন্তু এদের দোষ কী, 
এদের ত আমরাই বুঝিয়েছি এই সব। আমরাই সমাজে 
প্রভৃত্ব করব বলে তাদেরে রেখেছি অজ্ঞানতার অন্ধকারে । 
এই সময় ভীষণ শ্বাসকই; উপস্থিত হ’ল সোমলাথের ৷ 
শরীরটা বেঁকে ছুমূড়ে যেতে লাগল । 

ভয় পেয়ে ছুটে এলো কোণ্ডা, বললে, পণ্ডিত । 

সোমনাথ কোনক্রমে বলতে পারল,--হাসপাতাল ৷ 

হয়ত ওর কষ্ট দেখে ভ্রব হলো কোণ্ডার মন, যা হবার 
হোক্‌, এ কষ্ট চোখেই দেখা যায় না, না হয় রেগে পণ্ডিতজী 
ন ১৮৬৮৬ রো ভিত 
হাসপাতালে । 

ছুর্দিনের বন্ধু এই কোগু11 প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই 
সোমনাথ পৌঁছেছিল হাসপাতালে । সঙ্কটের মধ্যে 
কেটেছিল কটা দিন! Neglected case of 
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'মাতৃকা গোদীবরী । 


না-না, বাচতে তাকে হবেই। : 
বললেন, এখানে নয়, তুমি এ বাড়ীতে যাও, এ কোগাদের 


[ভষ্ঠ বর্ধক 


উঠল সোমনাথ । হাসপাতালে কেউ আসেনি তাকে- 
দেখতে, শুধু কোণ্ডা ছিল তার কাছে দিনরাত! এরা! 
বুদ্ধিজীবি নয়, শ্রমজীবি। তাই সংশয় এদের মধ্যে কম। 
এদের হৃদয় আছে, প্রকৃতির সাহচর্য বেশী পায় এব». 
ঘরে থাকে এরা কতক্ষণ? তাই বোধ হয় এরা সহ, 
সরল। প্রীতির ক্ষেত্রে ফাকা নেই, যাকে ভালবাসবে, 
তার জন্ত প্রাণ প্ৰস্ত দিতে পারি। 

হাসপাতাল থেকে প্রায় বিশ দিন "পরে বেকল, 
সোমনাথ । এ সেই পরিচিত বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, নধা- 
গোদাবরীর মধ্যে তার মা মিশিয়ে. 
আছেন, রৌদ্র জলে চিকচিক করছে তার মায়ের হাসির. 
মতো! আমি এসেছি মা, ফিরে এসেছি তোমার কোলে! 

বাবা ষেন ভয় পেলেন তাকে বাড়ীর দরজায় দেখে।.. 


পাড়ায় । এ বাড়ী রইল তোমার অধিকারে । নীচে- 
ভাড়াটেরা আছে, তাদের ভাড়া থেকে ট্যাক্স বাদে 
মাসে চল্লিশ টাকার মতো আয় হবে তোমার, এতেই = 
চালিয়ে যেতে হবে তোমাকে । আমার সাবেক বাড়ীতে, 
কোন অধিকার রইল না কিন্ত তোমার । সে বাড়ীর স্বত্ব 
পাবে তোমার ভাই। 

ভাই! 

বৃদ্ধ জানালেন, হ্যা বাবা, তোমার একটি ভাই শীত্রই 
আসছে পৃথিবীতে । তোমার ছোট-মা এখানেই রয়েছেন 
এখন । | 

ভাই! তার ছুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়ল। 
তার এই মাকে যেন সেই দুঃখ পেতে না হয়! 

দেখ সোমনাথ, বৃদ্ধ বললেন, আর যতদিন তুমি বাচবে।, 
এঁ বাড়ীর সত্ব রইল তোমার, কিন্তু এ বাড়ীর দ্বিকে-*- 

সোমনাথ উত্তর করেছিল, ন! বাবা, এ+বাড়ীর দিকে 
কোনদিন হাত বাড়াবো না। আমি অশক্ত, দুব'ল। 
তুমি যা দিলে এ-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বাবা ! বোধহয় 
খুসী হলেন বৃদ্ধ, বললেন আর দেখ, তোমার সব ব্যবস্থাই 
ত করলাম; কিছু করিনি একথা বলতে পারবে না। 
যা তোমার দরকার, সবই রইল ওখানে, এবাড়ীক 
দিকে ভোমার আর না এলেও চলবে | 


১*ম সংখ্যা ] 


বেশ ত বাবা; জার আসব না। 


" এইটুকুই ইতিহাস । আস্তে আস্তে শরীরে বল পেতে - 


লাগল সোমনাথ । বাড়ী থেকে একটু-আধটু বেরুতে গুরু 
কর্ল। কিন্তু দেখা হ'লে বন্ধুরা সব মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
আত্মীয়-স্বজন আতঙ্ষিত হয়ে দুরে সরে যায়। স্কুলে গিয়ে 
ফিরে আসতে হ’লো। চাকরীটা তার গেছে ক্ষয়রোগীকে 
তারা রাখবেন না। ক্ষয়রোগ | চমকে উঠল সোমনাথ । 
এইবার সব সে বুঝতে পারল । এইজন্তই এই আতঙ্ক ! 
এইভাবে দুরে সরে যাওয়া সকলের! কিন্তু এবটনা কেন 
মিছিমিছি ! কে রটালো ? শুনতে পেল সোমনাথ, এ রটনা 
তারই বাবার। হাসপাতালে সে ভালো হয়েছে বটে 
পিতৃপুরুষের পুণ্যের জোরে, কিন্তু ক্ষয়রোগ্‌ কখনও 
সারে? শীগগিরই বিছানা নেবে সোমনাথ, আর 
উঠবে না। কিন্তু এভাবে রটনা করবার উদ্দেশ্য কি 
বাবার? উদ্দেশ্য বোঝা দায়।. হায়রে ভাগ্য! মনে 
মনে হাসে' সোমনাথ, বাবার সন্দেহ ছোটমাকে নিয়ে। 
ক্ষয়রোগের রটনা করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া! 
চমৎকার 1.**এইভাবে কেটে গেল তিন বছর। 
সোমনাথ আর বিছানায় পড়ল না দেখে আশ্চর্য হলো 
এখানকার লোক । তবে কি যন্মা নয়? আস্তে আস্তে 
বন্ধুদের কয়েকজন আবার এগিয়ে এলো কাছে । সোমনাথ 
হেসে তাদের কথার উত্তর দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলতে পারে না 
তাদের কাছে। এই বুদ্ধিজীবিদের চেহারা তার দেখা 
হয়ে গেছে। 
অথচ এঁ ওরা? ওরা স্ত্রীপুরুষ কলরব করতে করতে 
তার বাসায় ঢোকে, কেউ আচলের প্রান্ত দিয়ে ধ'রে গরম 
চায়ের বাটী নিয়ে আসে খাওয়াতে, কেউ নিয়ে আসে ছুধ। 
এরাই আত্ম তার আপনজন। গলার পৈতাটা ছিড়ে 
এই গোদাবরীর জলেই একদিন ভাসিয়ে দিল সোমনাথ । 
 পপিতৃ-তর্পণ করাবে?’ বাবার এই প্রশ্ন আজ অদ্ভূত 
নাড়া দিয়ে গেল তাকে । হয়ত এই বৃদ্ধও আর বেশীদিন 
নয়। হয়ত সৃত্যিই সেদিন অন্ত কোন ব্ৰাহ্মণ তার কাছে 
এসে তাকে এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করবে,-করাবে 
পিভৃ-তর্পণ ? গোদাবরীর সলিল স্পর্শ করে তাকে হয়ত 
সেদিন বলতে হবে; _বিষুঃ ও কাশ্ঠপগোত্রঃ পিতা 
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১ অস্থি গোদাবরী তীরে 


৪২৭ 


বেণুগোপালাচারী ভৃপ্যতামেতৎ সতিলদোকং তশ্বৈ নমঃ ৷ 
চোখের কোল আবার ডিজে ওঠে। এই "পিতা ত 
সত্যই একদিন থাকবেন না! ওর চেহারাও হয়ে গেছে 


- খারাপ, ভোরে শয্যাত্যাগে বোধহয় দেরী হয়, তাই সবার 


শেষে আসেন ঘাটে । ছোট-মা ওঁকে কি তেমন যত্ন 
করেন? ভাই হয়নি তার, হয়েছে বোন.। বছর আড়াই 
প্রায় বয়স হল। কোনদিন ০খেনি, গুনেহে সুদ্দর 
ফুটফুটে, হয়েছে বোনটি তার। _ 

বেশ বেলা হয়ে গেছে এতক্ষণে । উঠে দীড়ালে| 
সোমনাথ । সুর্যের তেব এরই মধ্যে বেশ প্রথর। 
ব্ৰাহ্মণেরা মাথায় ভিজে গামছা পাট করে মেলে দিয়েছেন) 
বাবা একটি গ্রাম্য কৃষক দম্পতীকে সংগ্রহ করেছেন 
বোধহয়। এ ত নেমে আসছেন তাদের সঙ্গে বকতে 
বকতে। সন করার পুণ্য গোদাবরীতে, ছুটে! টাকা দ্িস্‌ । 
ছোকরাটি বলল,--না মহারাজ, অতো পারব না, আমর! 
গরীব লোক। ৷ 

আচ্ছা দেড়টা টাকা দিস্‌। 

প্রণাম জানাই মহারাজ, অতোও পারব না। 

বাবা তখনও নামছেন,_বেশ বাপু, তোরা নতুন 
বিয়ে করে এসেছিস, আমি বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ তোদের সান করিয়ে 
আশীৰ্ব্বাদ জানাবো, ঘেড়টা টাকাও দিবি না! তোদের 
ধৰ্ম ! আচ্ছা, পাচসিকেই দিস । 

না মহারাজ, পুরো এক টাকা নিয়েই আজ সন্তুষ্ট হোন্‌ । 

শেষ পর্যন্ত এক টাকা। বাবা বল্লেন, ঠকাবি বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণকে | বেশ, যা তোদের ধৰ্ম্ম৷ নে, জলে নাম্‌, 
আচমন করু ৷ PR 3% 118 

কিন্তু সোমনাথ জানে এই একটাকাতেই শেষ হবে না, 
ওরা স্নান সেরে ঘাটে ওঠবার আগেই ওদের মাথা নোয়াতে 
হবে বৃদ্ধের পায়ে, বৃদ্ধ বলবেন, গুরু প্রণাম কর রে বেটা, 
তীর্ঘগুরু। তীর্ঘগুকু লা হলে কোন কাজই হয়না! নে ' 
আট-আনা আট-আনা ছুজনের প্রণামী রাখ এক টাকা! 

এইভাবে দুটাক! উগুল করে ছাড়বেন বাবা ওদের কাছ 
থেকে। সমস্ত ব্যাপারটাই সুযোগ বুঝে দঁ|ও-মারা ! 
ধাত্রী-বিশেষে চার আনাতেও স্নান-মন্ত্ৰ পড়াতে দেখা যায় 
এই ব্রাহ্মণদের ৷ | 


৪২৮ 
ধৰ্ম্মের নামে কি অদ্ভুত উপায়ে অর্থ-শোষণ চলেছে 
এসব জায়গায়, সে ঠিক ন| দেখলে বোঝা যাবে না। আমি 
স্নান করব, দক্ষিণা দিতে হবে ব্রাহ্মণকে | . 
গোদাবরীর মতো ব্রাহ্মণত্বও আজ মলিন! আজ 
পৌঁরহিত্য একটা ব্যবসায়ের রূপ নিয়েছে! অথচ, এই 
গরীব ব্রাহ্মণদেরই বা উপায় বি ? সমাজের সব-ব্যবস্থাটাই 
আজ শিথিল, কোন কিছুর ওপরই কাকুর বিশ্বাস নেই। 
বিষয়বুদ্ধিতে আবিল হয়ে উঠেছে গোর্ধাবরীর তীৰ্থ“ 


শু 


শিক্ষক-_বৈশাখ, ১৩৬০, 
-সে আজ এখানে | এখানকার সে কেউই নয়। স্পর্শ করবে . 
' এই ঘাটের জল ?.-.কুরুক্ষেত্র গয়া গল্গা প্রভাস পুক্ষরাণি চ । 


- পরিষ্কার পবিত্র ,করে. তুলছে পরিধেয়কে । 


রর [৬ষ্ঠবৰ্ষ - 


“নাঃ না, তার গয্না-গঙ্গ| এখানে নয়। ঘাট থেকে নদী 
তীরের-নরম মাটিতে নেমে গেল সোমনাথ এস্বাটে নয়, 
খানে সে নদ্বীস্পৰ্ণ করবে, যেখানে ওঁ ওরা হাটু ঘলে 
দাড়িয়ে পাষাণে কাপড় আছাড় দিয়ে দিয়ে ময়লা নিংড়ে . 
ওদের প্রাণ, 
ওদের হৃদয় ওখানেই, তার কুরুক্ষেত্র গয়! পঙ্গা আর 


বারি। পানির এসে পড়েছে প্রভাস-পুদ্জরতীর্থ 1 7 (ক্রমশঃ) 
নেই তৃষি 
ভ্রীঅনিল কুমার রায়, 
নেই তোমার কণক ধান পল্লী-মা ৮... কুষাণ আর গায়ন! গান 
নেই তুমি কাস্তে আজ দেয়না শাণ, 
"আজ সেথায় রুক্ষ দিন বয়লারের '_ স্বাধেনা ঘর, 
৷ - কুম্বুমি। _ জানেই সে আসছে ফের ৰ 
সবুজ মাঠ সোনার গাঁও শেষ রাতের ভীষণ ঝড় । 
| _ পাতার ঘর নেই তো, আর 'বাধেনা ঘর ॥ ৷ 
| সোণ! মাঠের খর-মাটির নেই তোমার ফদলী-দিন, পল্লীষা নেই তুমি : | 
কাটে আদ তোমাৰ । মেঘ-শাড়ী জড়ানো সেই মেনসিমী ৷ 
ফান্তনের ঝাউ-পিয়াল থায়না দোল. ধানের শীষ দেয় হদিশ আর কি তার? . : 
কনা আর, “ঘোম্টা খোল নেই নদী কুলভরা, ফুল-ফসল ক্ষেত-খামার্‌ 
পীত-ফসল’ রে সখি! ' কমলা-রউ সন্ধ্যা নেই 
চক্ষুজপ আয় মুছাই,.দুঃখ কি 1» বেগুনী-নীল রাত্রি নেই । 
.. ভুমি উধাও আমি উধাও নেই সে-গ্রাম। . চৌদিকে চু্ী লাদ 
অদ্রাণের-কান্তিকের অলকদাম । _ নেই সেরূপ লাঙ্গল-হান্‌। 
-আশ্বিনের তোমার সুর নেই আমি নেই তুমি : 
- _ _ পোষনরাতের হিম্‌-তুহীন্‌ অস্তঃপুর আখুসর গ্রামাস্তর সে প্রান্তর মরুভূমি 
তোমার সেই আলিঙ্গন শান্ত ধীর পল্লীমা নেই তুমি ৷ 
আজকে তার ভুখ মিছিল-_ভীষণ ভীড় । '_ নেই তুমি। 


_ ভারতের ধ্বংসপ্রায় পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় পল্লীবাসীকে 
শিক্ষা, আনন্দ ও কর্মের প্রেরণ। দান করা ৷ 


ইহার জন্য প্রয়োজন 


পল্লীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পল্লীজীবনের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা। |. 
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রং খেলা 
(নকসা) 
জ্রীজনরপ্রন রায় 


-হোলির দিন-*....নিত্যসঙ্গী নয় .বৎসরের নাতিটি 
নাই, গৃহিনীও নাই-..ভোর হইতেই রাস্তায় রঙের খেলা 
লাগিয়াছে। বৃদ্ধ এককড়ি বাবু সকালে চা খাইতে 
খাইতে তার বিধবা বৌমাটিকে বলিতেছেন-_ঝাটুর রংটং 
খেলা হবেনা কিন্তু---যতো অসভ্যদের খেলা । জামা 
কাপড় তো যাবেই, গায়ের দাগ উঠবে না ছু'দ্িনকাল 
সাবান মেখে মেখে। তিনি দোতলার দরজায় কুলুপ 
লাগাইয়া দ্রিলেন। পাঁচ বছরের নাতি ঝাণু তার মুড়ির 
বাটী নামাইয়া রাখিয়া সুর ধরিল-__উঁ-উঁ-উ। বলিল-_ 
আমি লং খেলবো । টুমি টো কাল বলেছিলে চাহুর 
ফিকৃকিরি নিয়ে খেলবে। বৌমাও ছেলের কথায় সায় 
দিয়া বলিলেন--ও যে রং গুলে রেখেছে। 
পেতলের পিচকিরি নিয়ে রং খেলবে--ওকে যে বলে 
রেখেছেন। মায়ের সুপারিশে সাহস পাইয়া ঝাণু ঘাড় 
নাড়িতে নাড়িতে বলিল---লং খেলবো-..ই্যা। সে খুশী 
হইয়া আবার মুড়ির বাটী তুলিয়া নিল। বৌমা বলিলেন 
-টাতু এখানে থাকলে তাকে কিন্তু নিশ্চয় রং খেলতে 
দ্িতেন। ঝাণুকে দেবেন না কেন? দান এককড়ি 
তখনও কিন্তু রায় দিলেন না, বলিলেন---ঝাণ্টুকে পুরাণো 
জামা-প্যান্ট পরিয়ে দাও, তুমিও পুরাণো কাপড় সেমি 
পরো, , ছাদে কোনো ফরসা কাপড়. .গুকাতে দিওনা, 
তোমরাও ছাদে যেয়োনা, লোকে রং দিয়ে দেবে । . 

অবসরহীন ভন্রলোক এই এককড়ি বাবু। লোকের. 
একটু কিছু উপকার করিতে পারিলে তার ক্রটি করেন 
না। যৌবনে পিতার জমিদ্ারীর হর্ডাকর্তা ছিলেন। 
স্থানীয় পৌর সভার সড়াপতি ছিলেন। নামগ্রাষের অন্ত 
খরচও করিতেন । বিলাসী ছিলেন। সখের থিয়েটারে 
ভাল অভিনেতা ছিলেন । ভাল গান বাধিতে পারিতেন ৷ 
কিন্তু সে-সব স্বপ্নের দিন চলিয়া পিয়াছে তার পিতার 
মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। চারি ভাইয়ে ভাগ করিয়া 
নিয়াছেন থর বাড়ি সম্পত্তি এমন কি তার উচু মাথাটা 
হেট করাইয়া দিতে, ছুই ভাই, তাদের অংশের বাড়ির 


টা, 


“মাদল বাজাইয়া বকশীস্‌ নিতে। 


5 টু উঠিয়াছে।. 


সর অংশটা অপরিচিত পাকিস্থান আগত হুইজন সাহা 
বাবুকে বিক্রি করিয়া দিয়াছে । সাহারা সেখানে তেতলা 
বাড়ি তুলিয়াছে। তাদের নোংরা ছেলেমেয়েরা তার 
দোতলার ছাদে ঘরঝাড়া ধূলা, পানের পিক্‌ গয়ের সৰ্ব্বদাই 
ফেলে অস্ফুট গঞ্জন করেন এককড়ি বাবুর গৃহিনী 
সম্প্রতি তিনিও বিদেশে। আদরের নাতি টাছু, রোগা 
হইয়া যাইতেছিল। তাকে হাওয়া বদলাইতে নিয়া 
গিয়াছেন রাচীতে শীত কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । 
তাদের বড় ছেলে_টাছু ও ঝান্ট,র বাবা, এই দুইটি শিশু 
সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে। তাদের কণ্ঠহার হইয়াছে 
সরলা বিধবা বৌমাটি, আর এই নাতি ছুইটি। ভাল- 
বাসিবার মতোই অমায়িক মেয়ে এই বৌঁমাটি। তবে 
ভার মাত্ৰাজ্ঞান কিছুটা কম। সকলকেই বন্ধু করিতে 
চাহেন। কেহ একটু মিষ্টি বলিলেই' তাকে আপনার 
ভাবেন আর তার কাছে ঠকিয়া যান। মায়াবী পাকিস্থানী 
ঝি ছুইটা, বৌদি বৌদি বলিয়া রোজ সকালে চা-মুড়ির 


ভাগ বসায়।. এমন কি প্রতিবেশী সাহাদের বৌ-মেয়ের 


সঙ্গে একটু আড়াল পাইলেই হাসি-গল্প করেন। ইহাতে 
ব্রিক্ত হন তার শ্বশুর। তার মর্ধযাদাজ্ঞানে আঘাত 
লাগে। আজ হোলির দিন তার শ্বগুর নিরানন্দ কেন, 
বৌমা তাহা যেন কিছু বুবিলেন। ্থাগুড়ী নাই, চাছ 
নাই, তাই তার স্তরের মনে আনন্দ নাই। কিন্ত এই 
বেতালা সাদাসিধা মেয়েটি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না 
কোন্‌ আশীবিশের জালা তার শ্বশ্তরের বুকে? কেন 
নিজেকে? এখনি যে আসিবে থানার সিপাইরা আবীর 
নিয়া পার্ধনী নিতে, যুটেরা ঢোলক বাজাইয়া, ধাঙ্গড়রা 
বুঝি নিজের দৈন্য 
ঢাকিতে শ্বগুর এমন করিয়া আত্মগোপন করিতেছেন । 


বৌষা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সাহাবাবুদের 
বাড়িতে জামাই বেহাই আসিয়াছে । দ্বোলপূণিমার আনন্দ 
তারা তেতলার ছাদ হইতে 


সি 


অবারিত পিচকারি-গুপাল ই.ড়িতেছে পথচারীদের গায়ে। 
এই সম্পূর্ণ বাড়িটা যে ছু'দিন আগে তাদের নিজের ছিল, 
এককড়ি বাবু তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না। ভার 
বুকের উপর বসিয়া আজ এই দৈত্য দানারা কী অসভ্যতা 
করিতেছে । কোন হাত নাই তে বিষের জ্বালা 
তার অন্তরে । 

তৰ নিঞ্জের ঘরে 


বিছানায় শুইয়া কি একটা গল্পের বই পড়িতেছেন ৷ ঝাণ্ট, 


তার মায়ের পিছু পিছু খত খুঁত করিয়া চলিয়াছে 
‘লং’ খেলার আব্দার নিয়া । দোতলার ছাদে রান্নাঘরে 
গিয়া বৌমা ঢুকিলেন। ওদিকে ঝাণ্ট, চিৎকার করিয়া! 
উঠিল। তাড়াতাড়ি বোমা বাহির হইয়া দেখেন, কী 
কাণ্ড! হাপাইতে হাপাইতে শ্বশ্তরের কাছে আসিয়া 
তিনি নালিশ করিলেন--সা’দ্বের বাড়ি থেকে পিচকিরি 
ছুড়ে ঝাণ্ট,কে নাইয়ে দিয়েচে। ছাদে-মেলা আমার 
সাড়িখানাও রঙে ডুবিয়ে দিয়েচে। 

ধৈর্ষ্যের বাধ ভাঙিয়া গেল এককড়ি বাবুর । অপমানে 
ফাটিয়া পড়িলেন তিনি | বিজ্রান্তের মতো ছাদে ছুটিয়া 
আসিয়া অকথ্য ভাষায় সাহাদের গালি দ্বিলেন। তারপর 
নিজের ঘরে আসিয়া ধড়াস্‌ করিয়া বিছানায় পড়িয়া 
' নিক্ষল আক্ৰোশে ফস ফস করিতে লাগিলেন । 

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বৌমা আসিয়া 
শ্বগুরকে ডাকাডাকি করিতেছেন__বাবা উঠুন, স্নানের 
জল গরম হয়ে গেল ষে। 

স্নান করিয়া আহারে বসিলেন এককড়ি বাবু। 
দেখিলেন নাড়ুগোপালের মতো ঝাণ্ট,, বিষয়মুখে এক 
পাশে বসিয়া আছে। নাতিকে তিনি কোলে জড়াইয়া 
খরিলেন। আদর পাইয়া সে বলিতে লাগিল-_আমি 


৪৩০ শিক্ষক--বৈশাখ। ১৩৬, 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


লং খেলবো-‘‘লাট্টায় গিয়ে লং খেলবো । তখন রাস্তায় 
খুব সোর গোল। মুটেরা মেয়েপুরুষে ভাঙে মাতাল হইয়। 
অশ্লীল হিন্দীপান গাহিতেছে। তাদের মেয়েগুলোর মুখে 
তেলগোলা রং মাধাইয়া দিতেছে । কে কার নারী তার 
বিচার নাই। চোলকের বাজনায় গগন ফাটিতেছে। 
ঝাণ্ট, তাদের কাছে যাইবে ‘লং খেজিতে। বৌমা 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_কী দুঃখ করলে, বাবা, সা’বাবুর 
গিশ্নী-.বললে, তার ছোট ছেলে ঝাণ্ট,র বন্ধু, পিচকিরি 
ই.ড়েছিল ঝাণ্ট,র গায়ে রং দিতে...ঝান্ট, সরে গেল, সেই 
রং লাগল আমার সাড়িতে। সা'দের গিন্নী হাত জোড় 
কোরে বললে, কর্তাবাবা যেন মাপ করেন-..মপনারা 
ধামের লোক.''আজ মহাপ্রভুর জন্ম দিন। আজ 
আপনাদের আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিচ্ছি আমরা মাথা-পেতে। 
বৌমা আবীর নিয়া আসিয়া আমার পায়ে দিয়া প্রণাম 
করিলেন! বলিলেন-_-আঙ্গকের এমন শুভ দিনে যত . 
গোল গোল বাধালে আপনার ঝাণ্ট,। এককড়ি বাবু 
মনে বলিলেন--দোষ এ 'জলসাঘর” গল্পটার--.তার ঘুমন্ত 
আত্ম-অহংকারটাকে চাবুক মারিয়া জাগাইয়া দিয়াছিল 
& গল্পটা। বৌমা বলিলেন--বাণ্ট,কৈ নামিয়ে দিয়ে 
ভাতে হাত দিন বাবা। এককড়ি বাবুর যেন সন্বিৎ 
ফিরিল। একান্ত মনে তিনি আহার সারিলেন। কথ! 
কহিতে পারিলেন না এতো লজ্জা হইয়াছে--ছিঃ ছিঃ কি 
তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে অভন্ত্ ব্যবহার 
করিলাম । বৌমা বলিলেন, সাড়ীর রং একটু সাবানজল 
দিয়ে কাচতেই উঠে গেল, বাবা--.আবীর গোলা বৈ 


তো নয়। বাণ্ট, বলিল-_ডাড়ু, লাট্রায় চলো...লং 


শিক্ষকগণ জাতীয় জীবন গঠনে সৰ্ব্বপ্ৰধান শিল্পী, অথচ সেই 
শিক্ষকগণকে দেশ আজ উপেক্ষায় ও অমধ্যাদায় মৃতপ্রায় করিয় 





আশা বৃথা । 


রাখিয়াছে। যদি দেশের মেরুদগুন্বরূপ সেই. শিক্ষকবৃন্দকে শ্রদ্ধ 
ও ৮ রলিডি নিব বার তি উন্নতির 


সাহিত্য ধর্মের সীমান। 


অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ চৌধুরী 


বাংলা সাহিত্য-শআোতখ্বিনী সংস্কতের হিমবাহ হতে 
ক ; গ্ৰ 
কূপ পেয়েছে। রবীন্্-শরতের যুগে উন্নতির চরম সীমায় 
পৌছে সে আত যেন হারিয়ে ফেলেছে; তাই তাতে অনেক 
'আবিল আবজ্জনার শৈবাল এসে বাসা বেধেছে। অনেক 
অবাঞ্ছিত বস্তু বর্মন সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছে, 
প্রেম অসপত্ন কিন্তু পরকীয়া প্রেমের চিত্র আজ্ন সাহিত্যে 
প্রধান স্থান দখল করে বসেছে ৷ 

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতের বিবর্তন 
"আসে একথা অস্বীকাৰ্্য। যেমন বক্ষিমবাবুর বইয়ে নায়কের 
একাধিক নায়িকার প্রতি আকর্ষণই প্রাধান্য লাভ করেছে 
‘সে যুগে, আর শরৎবাবু প্রাধান্ত দিয়েছেন নায়িকার 
বহুনায়কত্বের। কিন্তু শরৎ-উত্তর যুগে এ নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি 
চলেছে। 

সাহিত্যের নদ্দীতে চিন্তার স্রোত, জ্ঞানের প্রবাহ 
- বহাতে হবে, আগাছা, আবঙ্নাগুলিকে একটি একটি করে 
উপড়ে ফেলতে হবে, তবেই তার স্বাভাবিক গতি ফিরে 
'মাসবে। এই সাবলীল গতির পথে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির 
, পথে তার একটি অন্তরায় হল শাসন। রাজ রোষের 
‘ভয়ে এ পর্য্যন্ত অনেক সত্য পরিত্যক্ত ও অনেক মিথ্যা 
কাহিনী গৃহীত হয়ে সাহিত্যের ইতিহায়কে মিথ্যাক্ত করে 
'তুলেছে। খনার কাহিনী ধরা যাক, বিদুষী খনাকে 
রা! বিক্ৰমাদিত্য রাজসভায় নিয়ে গিয়ে দশরত্বের "সম্মান 
"দিতে চেয়েছিলেন; তাতে শ্বশুর বরাহ নঈর্ান্থিত হয়ে 
নিজ প্রতিপত্তি নষ্ট হবার ভয়ে পুত্র মিহিরকে দিয়ে খনাকে 


হত্যা করান! এই কাহিনী আমরা সাহিত্য ও ইতিহাসে = 


-পাই। হালে কেউ কেউ এর নূতন তথ্য আবিষ্কার 
করেছেন এবং তা নিয়ে বইও, লিখেছেন, তারা বলেন 
খনার রূপে বিক্ৰমাদ্বিত্য মুগ্ধ হন এবং তাকে সন্মান দিবার 
“ছলে রাজবাড়ীতে আনার ষড়যন্ত্র করেন। একবার নিয়ে 
যেতে পারলে পাণ্ডিত্যসৰ্ব্াত্ব-বরাহমিহির পিতাপুত্রের 
সাধ্য ছিলনা লম্পট রাজার হাত হতে খনাকে উদ্ধার 


করার। বৃদ্ধ বরাহ এই যড়যন্তর বুঝতে পেরে পুক্রবধূকে 


উৎপন্ন ও ক্রমবর্ধমান হয়ে বর্তমান < 


জানান এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাকে রক্ষার অক্ষমতাও 
জ্ঞাপন করেন। খন! তখন নিঘ্বের ও শ্বশুর বংশের 
সন্মান রক্ষায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। মনে হয় এইটাই 
ঠিক। রাজার সন্মান বজায় রেখে মিথ্যা দোষ চাপান হয় 
পঞ্ডিতশ্রেষ্ঠ বরাহের উপর, যেমন হলওয়েল মনুমেণ্ট গড়ে 
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব দেশপ্ৰাণ সিরাদ্ধকে মিছা মিছি 
লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল বছদিন ধরে। 
আজ দেশের লোক আর সে মিথ্যা বিশ্বাস করতে রাখী 
নয়, সেই মিথ্যা চিহ্নচুকুও বিলুপ্ত হয়েছে নেতাজীর 
প্রেরণায় । ন 

অনেকেই এখন লেখক হতে চান, ভাদের সংখ্যা 
পাঠকদের সংখ্যাকে ডিঙ্গিয়ে যাবার উপক্ৰম ৷ স্মরণ রাখতে 
হবে যেমন লাঠি ধরলেই লাঠিয়াল হওয়া যায় না তেমনি 
কলম হাতে নিলেই কবি হয় না, কবির মন ও দেখবার 
শক্তি সাধারণ লোক থেকে ভিন্ন।” শিক্ষা থাক বা না 
থাক বাংলা আমাদের মাতৃভাষা অতএব তাতে দখল 
থাকবে এ মনে করা ভূল। এই প্রসঙ্গে স্যার আশুতোষের 
জীবনের একটি ঘটনা বলি। তিনি কলেজ পরিদর্শনে 
গেছেন, এক সাহেব অধ্যাপক ইংরাজী পড়াচ্ছিলেন, 
তিনি বন্তেন, “আমি ইংরাজ, ইংরাজী আমাদের মাতৃভাষা, 
এতে বরাবর অভ্যস্ত, এর আর কি দেখবেন ৷» আগ্ুবাবু 
বল্লেন “তাই নাকি । আমার সঙ্গের চাকরটিও ত জন্ম থেকে 
বাঙ্গালী; আজকে তাকেই তবে কলেজে বাংলা পড়াতে 
বলি” সাহেবের শিক্ষা হল। লেখকের সম্বন্ধেও এই নীতি 
সর্ববোতভাবে প্রযোজ্য | উপন্তাস গল্প ও কবিতার জগতে 
নগ্রবাদী ও সাম্যবাদীর দল প্রবল হয়ে উঠেছে নগ্ন চিত্র 
আক্কণে। কার কত কৃতিত্ব তার যেন পাল্লা চলছে । কাপড় 
জামা খুলে না নিলে বোধ হয় ভীদের নায়ক নায়িকারা 
পাঠকের নজবে পড়বে না, সিনেমা হলে এ চিত্র দেখিয়ে 
কয়টি বয়াটে লোকের বাহবা মিলতে পারে কিন্তু সাহিত্য 
জগত এতে পক্ষিল হয়ে উঠে। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য আধ 
আলো আধ ছায়ায়, কতটা প্রকাশ্ত কতটা বা অপ্রকাশ্ । 
মুখ, হাত, পা বাইরেই দেখায় ভাল বোরখায় ঢাকা 


৪৩২ 


অবস্থায় নর, আর বাকী অংশ শোভা, পায় আবরণের 
অস্তরালে, মুক্ত অবস্থায় নয়। তবে এই আবরণ মোটা জিন 
হতে পাতলা আদ্দিতে নামাতে পারে দেশ কাল পান্ত 
ভেদে, তার বেশী নয়। 

সাম্যবাদী সংস্কারকের দল নিজের বৌকে ঘরের মধ্যে তালা 


দিয়ে রেখে পরের বৌ*এর বিধবা বিয়ে দিতে ছুটেন, সমাজের 


নীচের স্তরের লোকেদের, কুলীমজুরদের দূরদে অতিদরঘী 
হয়ে সিড়ি বেয়ে কি করে উপরে উঠা যায় তা না শিখিয়ে 
তাদের লিফটে বসিয়ে সুইচ টিপে একেবারে সমাজ সৌধের 
পাচ তলায় তুলে দ্বিতে চান। এইসব লোকদের 
বক্তৃতা শুনে মনে হয়, তার! গরীবদের দুহাতে আলাদ্দিনের 
আংটি আর প্ৰদীপ দিলেন বলে, অতি চমৎকার এদের 
বুদ্ধি, তার দৌড়ও ততোধিক। পংক্তি ভোজনের সাহায্যে 
একদিনে ছোটদের বড় করে দেবার স্বপ্ন দেখেন ৷ 

পূর্বে সাহিত্যিকরা সাহিত্যদেবীকে বন্ত্রালঙ্কারে 
সুশোভিত করতেন, আর এখন দেবী সাই সম্তুম্ভা হালি 


শিক্ষক_ বৈশাখ, ১৩৮. 


ভ্ঠুবৰ্ষ 


পপ 


অগস্ত্য কবি তার কোনখানটা থেকে গিলতে আরক্ত 
করবেন, বা গণ্ডুষেই সব দেহটা পান করবেন। সাহিত্যিক. 
হুঃশাসন তার কাপড় কেড়ে নিয়ে অধোবাসটুকু পর্য্যন্ত: 
কথন দীতে করে ছিড়ে ফেলবেন এই ভয়েই বেপথুমতী ৷. 
আগে মন্দিরের অভ্যন্তরে ধুপধুনা দিয়ে সুগন্ধী করা হত,. 
মশামাছি তাড়ান হত। আর এখন সাহিত্যিকরা মশামাছি 
তাড়াবার ছলে, নর্দমায় বোঝা বোঝা কোদাল কুড়াল: 
চালাচ্ছেন, ফলে তারা বার ছেড়ে দেবীর ঘরে চুকছে,- 
নর্দমার ছিটায় মন্দিরগান্র হচ্ছে বিষগঞ্ধী । 

শেষ বক্তব্য এই যে ফ্ৰয়েড, এজিসকে বাদ দিয়ে; 
আমাদের দেশী রীতিতে সাহিত্য হচনা.করজেই দীনাহীলা: 
মাতৃভাষার অধরোষ্ঠ আবার হাসিতে রোজরা নদ] হয়ে উঠবে,- 
বিদেশী অস্থকরণে লিপষ্তিক দিয়ে তা ক্ষণরক্তিম করার. 
খেয়াল ছাড়তে হবে তবেই হবে প্ৰকৃত সাহিত্য সেবা, 
তবেই বঙ্গবাণী আবার মহিমময় নিন হয়ে 
দেখা দিবেন । 


ক 


অশোক 
' গ্রীআদিত্য নাথ মিশ্ৰ 

মাঙম্মযের ইতিহাসে মহামতি রাজধি আশোক পরাজিত করিয়াছে তাহাদের যাহারা নির্বোষ ণ, 
প্রতিষ্ঠা করিলে তুমি মরলোকে পুণ্য স্ুরলোক জীবন সংগ্ৰাম মাবে '_ / ৰা 

তাই তুমি দেবতার প্ৰিয় অই'শোন বাজে 
মৃত্যুহীন মহীপতি মহিমায় চির স্বরণীয়। স্বার্থের সংঘাতে প্রাপ-অসির বঞ্চনা 

কালের কুটিল চক্রে চেয়ে দেখ রক্ত-ল্রোত সাধুতার কত না গঞ্জনা। 

রাজ্য জয় আশা রাজা তুমি ছিলে কিনা বলে দিক সঁাচি সারনাথ: 


শুভক্ষণে জন্ম দিল জ্যোতির্শয়ী অহিংসার ভাষা 

আজিও তা মরে নাই, করে নাই কোন কিছু ভুল 
পর্থের নিশানা দেয় শোর্য সুবিপুল 

ধরায় অতুল । _ 

মাস্থষের অস্তঃপুরে পশ্ুবলি থামেনাতো কই 

জিখাংসার যজ্ঞ চলে মুগ্ধনেত্রে শুধু চেয়ে রই 

. অন্তায় অসত্য আর মেকীর মুখোস 


বলে দিক শিলালিপি করে দিক আলোক সম্পাত: 
পাস্থ-শালা পথঘাট স্তম্ভ তরু পাহাড় পৰ্ব্বত 
জীবের সেবক তুমি, এ উত্তরে সবে একমত 
তুমি মহাজানী 
অন্তরেতে একেছিলে জানি | 
বিশ্বমিতালীর ছবি এ মহা ভারতে ৃ 
তাই তুমি বেঁচে আছ ভারতের জাতি ইমারতে । 


_ এম বৈশাখ, এ এস. , এ তন 


সাথে লয়ে তুমি কী ধন এনেছ, 
, - জানি না তো হে নূতন, 
তবুও জানাই সাদর সম্ভাষণ। _ 
মংগল ঘট নাই আজ গৃহদ্বারে, 
পুষ্প-প্ৰদীপ-ধূপ-চন্দন নাহিক অর্ধ্যভারে ; 
পুরাংগণারা শংখধবনি করে নাতো আজ কেহ, 
iA নানা উপচারে সজ্জিত নহে গেহ ; 
জাগে নাকোথাও আনন্দ কোলাহল; 
টি উৎসব গৃহ নহে গীত-উজ্জবল ; 
উৎপীড়িতের আর্ত নিনাদে মুখরিত চারিধার, 
শুধু ক্রন্দন, ব্যঘিতের হাহাকার | . 
গৃহ-হারা কাদে, কাদে.বুভূক্ষু দুঃসহ বেদনায়, ' 
মরণের দিন গুণে চলে শুধু নিৰ্ম্মম, অসহায় । 
" মানুষের খুনে রাডা ধরণীতে তোমার পদাৰ্পণ, 
হে নুতন এস, জানাই সম্ভাষণ । ৮১ 
সাথে এনেছ কি আরো দুঃসহ বেদনা বহিন্ালা, | 
আরো অভিশাপ, আরো কণ্টক মালা! _ 
‘বেঁচে আছে যার! আজো প্রাণপণে শত লাঞ্ছনা সহি, 


‘সে অভাগাদের তরে এনেছ কি নিরাশার বাণী বহি? 


“ভবিস্যতের পানে চেয়ে হায় আজে! যারা ছিন গোনে, 


শত আঘাতেও. পনের জাল বোনে, 


._ ভেঙে ভেঙে যায়, তবু বালুচরে 


বারে বারে তোলে ঘর, 
" অজানার পরে আজো যারা নির্ভর ; 


তাহাদের তরে কী এনেছ তুমি, : 


জানি নাতো হে নূতন ! 
তবুও তোমারে. জানাই সম্ভাষণ । 


= এস, তুমি-এস, হে চির নূতন, রক্তের সরণীতে,. . 


তোমারে বরণ করে নেব মোরা! কুষ্ঠাবিহীন চিতে । 
ষা-কিছু এনেছ সাথে লয়ে তব দান, 


০, মাথা পেতে.নেব ; তোমার ঘানের হবে না অসম্মান ৷ 


_ ছঃখ-বেদনা। আরও নির্যাতন, 
হোক আমাদের অংগের. আভরণ 


“জীবন পা পূর্ণ হউক বেদনার হুলাহলে, 


অভিশাপ তব নেব সমাদরে তোমার জাশিস্‌ বলে; 


_ ছুঃসহ ব্যথা-বেদনার মাপে জানি যেন তব দান, 


শপ পদ৷ সাপ 


আঘাত এনেছে, আনেনি অকল্যাণ; 


্‌ এস বৈশাখ, এস, এস হে নৃতন, 


| ব্-নরঘে ছনাই বছৰি 


রা 


দুর হ'তে ৫হরি তব হিমাবৃত চূড়া 
মানসে জাগিছে.কি যে অপার বিশ্বয় | = 
শুভ্র অঙ্গে-লাগি তব শুত্র মেঘ গুস্ড়া 
দুর হ'তে দূরে চলে তব শৃঙ্গ রাজি। 
কোথাও" দুলর ক্ষ, কোথা শ্বেত-শোভা,. 
বক্ষে নদী-নির্ঝরের কণ্ঠ উঠে বাজি। . 


_জীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় _ 


রবির উদ্য়-ক্ষণ অতি মনলোভা। | 


2 অনাদি কালের সাক্ষী, । হে বিরাট তুমি৷ 


: অনাহত বাণী আছো ধ্বনে তব বুকে । 
সিঞ্চ স্েহরসে সদা এ তারতভূমি। 

| উত্থান পতন কত হেরিচ কৌতুকে । | 
..হে অজেয়, বক্ষে তব রহস্যের খনি ৷ 
হয়ত লুকায়ে আছে কৃত হারামণি। 





| আক বউএর নিগার 


শ্রীঅশোকা রায় চৌধুরী বি-এ 


পৃথিবীর ইতিহাসে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের গৌরবময় স্থান 
অধিকারের জন্য বছ মনীষির দান উল্লেখযোগ্য । এই 
মনীষিদের মধ্যে অনেকেই জন্ম হইতে বিধাতার বছ দান 
হইতে বঞ্চিত ছিলেন; যেমন--টমাস আল্ভা এডিসন 
ন্মাবধি বধির ছিলেন, কিন্তু তিনি সুক্ষ্ম বৈদ্যুতিক আলো! 
ও ফটোগ্ৰাফ (অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে মাস্কুষের বাহ-রূপ চির- 
স্থায়ী করিবার পদ্ধতি) আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়া 
বুহিয়াছেন ; জ্রাঙ্কলিন ভিলেন কুজভেপ্ট খঞ্জ ছিলেন, 
কিন্তু শেষকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত 
হন; হেলেন কেলার জন্মাবধি অন্ধ ও বধির ছিলেন, 
কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি আমেরিকার অধিবাসীদের আধ্যা- 
ত্মিক নেত্রীর্ূপে গণ্য হুইয়াছিলেন এবং সাহার জীবন-কথা 
গৃহে গৃহে সাড়া তুলিদ্বাছিল। এইন্সপ আরো অনেক 
বিকলাঙ্গ মনীষিদের দানের জন্য মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান 
সত্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থানলাভে সমর্থ হইয়াছে । 


সমাজের প্রত্যেক মানুষকে তাহার প্রাপ্য যুল্য" 


দান করাই গণতন্ত্রের মূলকথা এবং গণতান্ত্রিক সমাজ 
ইহার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির অন্ত প্রত্যেক 


মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে 


সমাজের বিকলাঙ্গ ও অসমর্থ সম্প্রদায়কে দেশের বিভিন্ন 
বিভাগের কার্য্যোপষোগী করিয়া তোলাও আমেরিকার 
আদর্শ গণতান্ত্রিক জীবনের আর একটা দিক । ১৯৪৭ ও 
১৪৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ প্রায় ৪৪১,৮২৭ জন হত- 
ভাগ্য বিকলাঙ্গ শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের অন্ত 
সমস্ত বিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
আমেরিকার সমস্ত বিদ্ধালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বায়িত্ব 
আটচল্লিশটি রাষ্ট্রের উপর দেওয়া হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
অধিকাংশ বিস্তালয়েই বিকলাঙ্গ শিশু ও বালক-বালিকাদের 
শিক্ষাদানের জন্ত বিশেষ ধরণের বিভাগ খোলা হইয়াছে। 


এই ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্ত এই সকল বিদ্যালয়সমূহ 
রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগের নিকট হইতে প্রয়োজনমত অর্থ- 
সাহায্যও লাভ করে। শিক্ষাদণ্তরের নিকট হইতে, 
কিছুদিন পূৰ্ব্বে জানা ষায়--মোট ৪২টি রাষ্ট্র ও হাওয়াই 
দ্বীপ এইরূপ বিকলাঙ্গ অসহায় শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য 
আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করিয়াছে । ৩৯টি রাষ্ট্রে এই 
সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের ও পরিচালনা করার জন্য সর- 
কারী শিক্ষাবিভাগেবর- তরফ হইতে একাধিক বিশেষজ্ঞ, 
থাকেন এবং তাহারা এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির কাশকৰ্ম্ম 
তদারক করিয়া থাকেন । যে সমস্ত রাষ্ট্রের বিদ্যালয়সমূে 
বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাদানের জন্তু এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা: 
নাই, সেখানে ইহাদের জন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্লাশ খোলা, 
হইয়াছে। 

যে সকল শিক্ষকেরা বিকলাঙ্গ ও মানসিক বিকার গ্রস্ত 
শিশুদের শিক্ষাদানের জন্ত নিষে'জিত হইয়াছেন, তাহাদের, 
কতকগুলি সঙ্বঘ আছে; যেমন--অদ্বাভাবিক শিশুদের, 
জন্য আস্তজ্জাতিক পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষা-সজ্ঘের একটি 
বিভাগে পরিচালক ও মনত্তত্ববিদ্ মিলিয়া প্রায় ৮*** জন 
বিশেষজ্ঞ আছেন ৷ ইহারা ‘অস্বাভাবিক শিশু” নামে একটি: 
পত্রিকা প্রচার করেন “এবং পত্রিকাটি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে, 
কানাডা, দঃ আফ্ৰিকা ও ইউরোপের অন্তান্ত বহু দেশেও, 
সমাদর লাভ করিয়াছে ৷ ’ 

বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাদান সম্পর্কে আগ্ৰহান্বিত 
বিভিন্ন জীবিকাশ্রয়ী ব্যক্তিগণেরও বহু দান লক্ষ্য করিবার, 
মত। ইহাদের মধ্যে "আমেরিকার অন্ধ সমাজের নিৰ্দেশক 
সঞ্ছ” “বধির সমাজের নির্দেশক সঙ্ঘ’ এবং আমেরিকার, 
“মানসিক বিকারগ্রস্ত সম্প্রদায়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


তবে বিকলাঙ্গ শিশুদের মঙ্গলের জন্তু ও তাহাদের সমাজের = 
প্রয়োজনীয় করিয়া তোলার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা! প্রণয়নের, 


মৰ 


১ মসংখ্যা] _ 


অন্ত যত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বেসর- 
কারী সঙ্ঘের উদ্ভোগে দরদী জনসাধারণের নেতৃত্বেই 
হইয়াছে । হতভাগ্য বিকলাঙ্গ শিশু ও যুবকদের সমাজের 
প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার ঘন্ত এই সকল সঙ্ঘগুলি 
বিভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনাও করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
, আবার কতকগুলি সঙ্য ব্যাপক প্রচারকার্ধ্যের মাধ্যমে 
ও জ্বলন্ত দৃষ্টাত্তের সাহায্যে তাহাদের বিকলাঙ্গ শিশুদের 
শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি জনসাধারণের মনে এবং 
ক্রমশঃ আইনসভার জনশিক্ষামূলক পরিকল্পনার উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে তাহারা 
জনসাধারণ ও সরকারের তরফ হইতে অকুষ্টিত সহ- 
ষোগিত| ও সাহায্য লাভ করে। আমেরিকায় এইরূপ 
বহু বেসরকারী জনকল্যাণ সঙ্ব আছে) তবে তাহাদের 
মধ্যে বিকলাঙ্গ শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জাতীয় প্রতষ্ঠানই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা বর্তমানে “আন্তর্জাতিক বিক- 
লান্দ কল্যাণ সমিতি’র পক্ষাঘাতগ্রন্ত সম্প্রদায়ের সঙ্ঘ, 
জাতীয় সম্যাস-রোগী প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় অন্ধ প্রতিষ্ঠান 
ইত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট । 

জনসাধারণের জন্তু স্থাপিত বিদ্বালয়সমূহে বর্তমানে 
মুক, বধির, অন্ধ, পলু; খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত ও কাণ! শিশুদের 
প্রত্যেকের উপযোগী বিশেষ ধরণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । ইহা ছাড়াও ষে সমস্ত শিশুদের বয়সের অঙ্গু- 
পাতে মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয় নাই--সেইক্লপ বালক- 
বালিকা ও শিশুদের জন্ত স্থানীয় বছ বিদ্যালয়ে বিশেষ 
ধরণের মানসিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
ইহা ছাড়াও কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিদ্ধাপয়ে অসাধারণ মেধা- 
সম্পন্ন বালক-বালিকা ও শিশুদের উপযোগী উন্নত ধরণের 
শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

জনসাধারণের বিদ্ালয়সমূহ বিভিন্ন ধরণের জনহিতকর 
কাৰ্য করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি শুধু 


বিকলাঙ্গ ও মানসিক বিকারগ্রস্ত শিপ্ত ও বালক বালিকা- 


দের শিক্ষাদানের জন্তই' স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথক 

বিদ্বালয় ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক বিগ্তালয়েই এইরূপ ছাত্রকে 

বিশেষ ধরণে শিক্ষাদানের দন্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে; 

তবে যে সমস্ত বিদ্যালয় শুধুমাত্র বিকলাঙ্গ শিশু ও বালক 
€ 


আমেরিকায় বিকলাঙ্গদের শিক্ষাব্যবস্থা 
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বালিকাদের অন্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ 
গঠন-ভঙ্গিও, তাহাদের উপযোগী করিয়া গঠিত হয়; 
যেমন সিঁড়ির পরিবতে তাহাদের সুবিধামত ব্যবস্থার 
প্রবতর্ন করা, ষান-বাহনের জন্ত বিদ্ভালয়ের তরফ হইতে 
গাড়ির বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদি । 

বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য যে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ব্যব- = 
স্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে, কোন কোন শিশুর পক্ষে 
তাহা সাময়িকভাবে প্রয়োজন হয়! কারণ এই সকল 
বিকলাঙ্গ শিশুদের মধ্যে যথন বধির শিশু শ্রবণ-শক্তি 
ফিরিয়া পায়, তখন আর তাহার জন্য কোন বিশেষ ধরণের 
শিক্ষার দরকার হয় না; সে তখন সাধারণ শিশুদের 
মত সাধারণ .বিগ্াপয়েই শিক্ষালাভ করিতে পারে। 
সেইরূপ, যে সকল অন্ধ বালক-বালিকা ব্রেল পদ্ধতি খুব 
ভাল করিয়া শিখিয়াছে, তাহারাও তখন বিকলাঙ্গ শিশু- 
বিদ্ধালয় হইতে স্থানাস্তরিত হইয়া স্বাভাবিক বালকদের 
সহিত একই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে; অবস্ত 
এইজন্য ইহারা সহকারী হিসাবে একজন পাঠক নিয়োজিত 
করে। S 

মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের কিন্তু উপরোক্ত 
সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় না। তাহাদের সম্পূর্ণ 
বিদ্ালয়-জীবন বিকলাঙ্গদের বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতে 
হয়। অন্ধ, বধির, মুক ও পঙ্গু ছাত্রেরা যত শীঘ্র উন্নতি 
করিতে পারে, মানসিক বিকারপ্রস্ত শিশুরা তাহা অপেক্ষা 
সত্বর উন্নতি করে। ইহাদের প্রয়োজনীয় কৰ্ম্মক্ষমতা 
বাড়ানো, সামাঞ্জিক দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তোলা ও কোন 


বিশেষ ধরণের কৰ্ম্মে পটু করিয়া উপাজ্জনক্ষম করিয়া . : 


তোলাই এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ৷ ইহার জন্য পূথিগত 
বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এই সকল ছাত্রদের 
মধ্যে আবার নব্য ও প্রাক্তন ছাত্রদের অন্ত ছুই শ্রেণীর = 
পৃথক বিদ্ভালয় আছে। ইহার দ্বারা একইরূপ মানসিক 
বৃত্তিসম্পন্ন বালক-বালিকা "একসঙ্গে শিশ্নালাভের সুযোগ ' 
[পায় এবং উন্নতিও একই গতিতে হইবার সুবিধা হয়। ll 

বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় বহু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক , 
বিদ্যালয়ে অনেকঅতিরিক্ত বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। | 
[ষে সমস্ত শিশুদের কথা অস্পষ্ট তাহাদের স্পষ্ট করিয়া কথা 
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বনতে শিধাইবার অন্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। 
সেইরূপ যে সমস্ত বধির শিশুরা প্রয়োজনীয় ক্থা বলিতে 
- সক্ষম তাহাদের বচনভক্তি ও ওষ্ঠসঞ্চালন দেখিয়া কথা 
বুঝিবার বিষয় শিক্ষাদানের অন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা 
হন্ত । 

আমেরিকায় বিকলাঙ্গ শক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র বিদ্যালয় 
সমূহেই সীমাবদ্ধ নহে, বিদ্যালয়ের বাহিরে গৃহে ও 
হাস্পাতালে ইহার প্রসার হইয়াছে । যে সমস্ত বিকলাঙ্গ 
ও গঙ্থু ছাত্ররা বিদ্ধালয়ে ষাইয়! শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ 
তাহাদের শিক্ষাদানের সন্ত স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে নির্দেশ- 
প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরা তাহাদের কাছে যাইয়া শিক্ষাদান করেন । 
ধলা বাহুল্য এই সফল বিশেষজ্ঞরা বিকলাঙ্গ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্গমৌদিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 


বিদ্তালয়সমূহের শিক্ষাপত্ধতি অনুসারেই শিক্ষাদান করেন। 


আানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে 

ও মন-চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণে শিক্ষাদান করা হয়। 

‘অনেক বিদ্যালয়ে এইজন্ত মনস্তত্তবিদ্‌ নিয়োগ করা হয়। 

হে সমস্ত শিক্ষকগণ নতুন আসেন তাহার! ইঁহাদ্বের সহিত 
থাকিয়া সহকারীর কাৰ্য্য করেন৷ . 


এই বিশেষ শিক্ষাবিভাগ চালু বাখিবার অন্য ও আরও 
"_ উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক বিদ্যালয়ে 
সৰ্ব্বকালীন বা আংশিক সময়ের দন্ত একদল অঙ্ুসন্ধিৎসু 
মনোচিকিত্সক নিযুক্ত কর] হইয়াছে। কেহ কেহ আবার 
সমাজের ভিতর হইতেই বেসরকারী চিকিৎসকদের সমবায় 
সমিতির মাধ্যমে এই শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন। 
অনেক স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়েও এইইরন্ত “মানসিক 
চিকিৎসাগারেরপ প্রবর্তন করা হইয়াছে। অনেক সমান 
ব্যক্তিগত ষত্ব ও পরিশ্রমের জন্য এই সকল কাজ অনেক 
ছোট বিদ্ভালয়েও খুবই ফলবতী হয় । 


শিক্ষক__বৈশাখ, ১৩৬. 
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এইভাবে প্রায় গত ৫* বত্সর ধরিয়। বিকলাঙ্গদের 
দৈনিক বিগ্ালয়গুলির উন্নতি প্ৰচেষ্টা চলিতেছে । তবে 
ইহার দ্বারা আবাসিক বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয়তা হ্থাস 
হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। যে 
সমস্ত রাষ্ট্রে ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস নাই 
সেই রাষ্ট্রের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে অথবা 
জনসাধারণের অর্থে বেসরকারী আবাসিক বিদ্যালয়ে গিয়া 
অধ্যন্ন করিয়া থাকে । যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারও আবাসিক 
বিদ্যালয়গুলি ছাড়া দ্বৈনিক বিদ্যালয়গুলি বিশেষ 
অন্থমোদন করেন না। তবে বধির শিশুদিগের ছন্ত 
ওরাশিংটন ও কলাধিয়ার স্থাপিত টনিক বিদ্যালয় 
গুলিতে ও গ্ৰাজুয়েট কলেদ্রগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
ছাত্র লইয়া ষত্বসহকারে প্রারম্ভিক অবস্থা হইতে উচ্চতর 
মান অবধি শিক্ষাদানের অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে বলিয়া 
এগুলি বুক্তরাঠীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে । 
এখন বছ বধির ছাত্ৰ রাষ্ট্রীয় আবাসিক বিদ্যালয়সমূহে ও 
দৈনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে । 

আমেরিকার প্রধান প্রধান সহরগুলিতেই শুধু 
বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্তু বিশেষ ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা সীমাবদ্ধ 
ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতেই এই বিশেষ 
ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা নিকটস্থ ছোট ছোট .সহর ও 
সহরতলীতে প্রসারিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু 
অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনান্ুসারে 
প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু শিক্ষকগণের 
আন্তরিক সহায়তায় ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় 
বিকলাজদের মঙ্গলার্ধে বিশেষ ধরণের এই শিক্ষাব্যবস্থা 
সমস্ত বিদ্যালয়সমূহে খুবই দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ 
করিতেছে এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্্ীয় সরকারের শিক্ষাবিময়ক 
পরিকল্পনায় একটি বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ 
হুইয়াছে। 


কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস 


করিও না। 


জাতির কল্যাণের জন্য তাহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মধ্যাদা দাও ৷ 


, ৰ্‌ < 


ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি 


ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্ৰণালয়ের ১৯৫২-৫৩ সালের 
বিবরণী সম্প্রতি সংসদে পেশ করা হইয়াছে । এই বিব- 
রণীতে যে সকল কাৰ্য্যকলাপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা- 
দের মধ্যে শিক্ষা উন্নয়নের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, কারিগরী 
_ শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, জাতিতে জাতিতে 
বিদ্বেষ ও বিবাদের সম্ভাবনা দূর করিবার উপায় নির্ধারণের 
অন্ত গান্ধীছির পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য 
একটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান এবং একটি নৃত্য-নাটক 
একাডেমি স্থাপন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
বুনিয়াদী ও সমান্দসেবা-শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমি- 
শনের কতকগুলি সুপারিশ কার্যকরী করিবার জন্ত ১৯৫২ 
--৫৩ সালে এক কোটী টাকা ব্যয় বরাদ্দ, করা হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনান্ষায়ী অনুমোদিত ও সুসংহত পদ্ধতি অনু- 
সারে নানাবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহাদের উন্নয়ন- 
করে রাদ্য-সরকারগুলিকেও অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে । 
- ১৯৫৩--৫৪ সালের বাজেটে এই আন্ত ছুই কোটী টাকা 
বরাদ্দ করা হইয়াছে! | 
রাষ্্রসল্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-সংস্থার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ভারতীয় জাতীয় কমিশনের সহযোগিতায় শিক্ষা- 
মন্্ণালয় ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে নয়াদিস্তীতে একটি 
গাস্ধীবাদ আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান করেন। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত মনীষিবৃদ্দ এই আলোচনা-চক্রে ষোগ- 
দান করেন। এই আলোচনা-চক্রে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার 
ভিত্তিতে জাতিতে জাতিতে হানাহানি নিবারণের অন্ত 
নানাপ্রকার উপায় নির্দেশ করা হয়। 
চাকুশিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সঙ্গীত নাটক একাডেমি 
প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক ২৮শে জানুয়ারী (১৯৫৩) ইহার উদ্বোধন .হয়। 
শিক্ষা-মন্তরণালয় হইতে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান এবং 
অস্ট্রেলিয়ায় চারুশিল্প প্রদর্শনী প্রেরণ করা হয়। 
তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজ্জাতি এবং অন্তান্ত 
অনুন্নত শ্রেণীর জন্ত ১৯৫২ ৫৩ সালের বাজেটে ৯৭ লক্ষ 
€* হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই টাকা 
প্রয়োজনের তুলনায় কম বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার পরে. 


উহা বাড়াইয়া ৩* লক্ষ করা হয়। 
| শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় কর্তৃক সরকারী চাকুরিয়াদের অন্ত 
হিন্দী ক্লাশের প্রবর্তন করা .হইয়াছে। এখানে এখন 
বহু শিক্ষক হিন্দি শিখিতেছেন । হিন্দীর শ্রেষ্ঠ পুস্তক - 
রচয়িতার (মূল অথবা অনুবাদ) জন্তু ২৯)** 
পুরস্কার দেওয়া হইবে । গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, সমাজ- 
বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এবং 
রসায়নশাস্ত্রে ব্যবহার্য পরিভাষার হিন্দী প্রতিশব্দ নির্ধা-. 
রণের কাৰ্য; সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের এক সম্মেলন 
১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে 
হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষা! সম্পর্কেও অনুরূপ দুইটি সম্মেলন 
আহুত হয়। 

রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসংস্থা ও শিক্ষা- 
মন্ত্ৰণালয় কর্তৃক একযোগে চলচ্চিত্র, ছবি; চার্ট ও অল্প 
শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য স্থষ্টি বিষয়ে শিক্ষণের ব্যবস্থা = 
করা হয়। | 

কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা-ব্যুরো তথ্যমূলক -গ্রস্থাদি প্রকাশনের 
কাৰ্য্য অব্যাহত রাখিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সাময়িক 
পত্র ‘এডুকেশন কোয়া্টাপ্সি' পঞ্চ বৎসরে পদাপণ 
করিয়াছে । আলোচ্য বৎসরে পরিসংখ্যানবহুল ১১টি 
পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরিষদ 
কর্তৃক গবেষণা কার্ধ্যও অবাধে চলিতেছে । 

মাধ্যমিক ও উচচভর শিক্ষ। 

ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ইহার 
উন্নতিপাধনের যথোপযুক্ত সুপারিশ করিবার জন্য একচি ' 
মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে । কমিশন 
কাজ্জ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । ১৯৫৩ সালের জুন মাসের 
মধ্যে এই কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া যাইবে বলিয়া! আশা, 
করা ষায়। 

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন, . 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন স্থাপন করিবেন। 
এই কমিশনের পরামর্শ মত ভারত সরকার বেন্ত্ীক্ক 


বিশ্ববিস্ঞালয়, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর - শিক্ষা 


টাকার. '. 


৪৩৮ 


প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন । 

| ১৯৩৭--৪৭ সাঙের বিবরণী 
ভারত গভৰ্ণমেণ্টের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষার 
- অগ্রগতির ১৯৩৭--৪৭ সনের বিবরণও সম্প্রতি দুই খণ্ডে 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

ওঁ সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ১৯৪৪ 
সনের প্রারম্ভে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে 
. গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের রিপোর্ট” প্রকাশিত 
হয়। উক্ত বোর্ড কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির 
ওয়াদ্ধ! শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, সমাজসেবা 
ও দেশ শাসন, বিদ্তালয্বের গৃহ, বিদ্ভালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং শিক্ষকদের শিক্ষা নিয়োগ ও চাকুরির 


শিক্ষক- বৈশাখ, ১৩৬০ 


[্ষ্ঠ বৰ্ষ : 


সর্ভতাবলী প্রভৃতি বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলাফলও আলোচ্য 
বিবরণীতে সংযোজিত হইয়াছে । 


বিবরপীটি হইতে জান! যায় যে, ১৯৪৪ সনের শেষ 
ভাগে বিদেশে উচ্চতর কারিগরী শিক্ষার জন্তু বৃত্তি দান 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন 
বিভাগের প্রয়োজনেই উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হইয়াছিল। 


আলোচ্য বিবরণীতে স্কুল। কলেজ প্রভৃতির শিক্ষার 
ব্যয়, বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষালয়ের সংখ্যা 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরী বিদ্যালয়ের সংখ্যার বিস্তারিত 
পরিসংখ্যানও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 








1 ৪৪৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] 


বিশেষের দ্বারাই ৷ কিন্ত সে ষে কোন এক আদিম যুগে 
তা আজ আর জানবার উপায় নেই। সুর্য চন্দ্রের স্কায় 
ওদ্বেরও আমরা শাশ্বত বলেই মনে করে থাকি। পুরাতন 
'প্লহগুলি আবিষ্কারের সময় দূরবীন ছিলো৷ নাশ তাদের 
আবিষ্কারের অন্ত তখন ছুরবীনের প্রয়োজন ছিলো না। 
তাদের আলো এতটা উজ্বল যে বিশেষ বিশেষ খতুতে 
আকাশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে খালি চোখেই ওদের সুস্পষ্ট 
দেখতে পাওয়া যায়। আকাশের গায় এদের স্থান 
পরিবর্তনের চিহ্নও সহন্ধেই নজরে পড়ে। সুতরাং 
আদিম যুগের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে এগুলি আবিষ্কার 
করা খুব কঠিন কাজ্দ ছিলো না। কিন্তু নতুন গ্রহটি 
'_ সে দ্বাতীয় নয়--এটি পৃথিবী হতে বহু দুরে অবস্থিত, এর 
আলো! অতিশয় ক্ষীণ৷ তাই একে আবিষ্কারের জন্য 


প্রয়োজন ছিলো একটি শক্তিশালী দুরবীণের আর 
প্রয়োজন ছিলো হার্শেলের স্তায় একজন একনিষ্ঠ 
জ্যোতিবিজ্ঞানীর । 

হার্শেল তার আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম রাখলেন ইংলণ্ডের 
তৎকালিন সম্রাট তৃতীয় জর্জের নাঁমাহুসারে জঞ্জিয়াম্‌ 
সাইভাস্‌ (Georgium. 91609) ৷ কিন্তু জ্যোতিবিদগণ 
তার নাম দিলেন হার্শেল গ্রহ। কিন্তু পরে এ নামও 
পরিবর্তিত হ'য়ে প্রাচীন প্রথাস্থসারে গ্রীক পৌরানিক 
দেবতা ইউরেনাসের নামে এর নাম হলো ইউরেনাস্‌। 
বালিন মানমদ্দিরের বিখ্যাত জ্যোতিবিজ্ঞানী বোদে 
(8০৭9) সাহেব এই নামকরণ করেন। ইউরেনাসের ' 
আবিষ্কারের পর আরে ছুটি নব গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
তাদের একটির নাম নেপচুন্‌, অন্যটির নাম ঘুটো । 


স্পা শি 


কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস 
করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য তাহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মধ্যাদা দাও ৷ 


আমেরিকার স্বাস্থ্য শিক্ষ। 


আমেরিকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ঠিক একই প্রকার 
স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত নাই। বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তত্রত্য 
স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম শিক্ষা কি প্রণালীতে হইবে তাহা স্থির 
করেন । | 
তত্ৰাচ এই বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে একটি সাধারণ 
' সুলগত নীতি বিদ্ধমান। এই নীতির উদ্ভব একদিন 
হয় নাই। জাৰ্ম্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং গ্রেটবুটেনে 
"যে প্রণালীতে ও যে সকল ক্রিয়ার মধ্য দিয়া স্বাস্থ্য শিক্ষা 
দেওয়া হইত প্রথমে তাহাই গ্রহণ করিয়া আমেরিকা 
দীৰ্ঘকাল ধরিয়া তাহার গণতান্ত্রিক প্রভাবে ইহার আংশিক 
পরিবর্তন সাধন করিয়া এই মৌলিক নীতির উদ্ভাবন 
করিয়াছে । আমেরিকার স্বাস্থ্য শিক্ষকগণ বিশ্বাস করেন 
ফে সাধারণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা-_ছুইয়েরই উদ্দেশ্ত 
অভিন্ন । অর্থাৎ বালক বালিকাদের শারীরিক, মানসিক 
ও সামাজিক প্রকৃতি ও তাহাদের সুকোমল মনোবৃত্তিগুলির 
মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান। 

দৈহিক শিক্ষাদানের লক্ষ্য হইবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক 
কল্যাণ এবং সার্ধবাঙ্গীন ক্রম বিকাশের সহায়তা করা 
স্বাহাতে শিক্ষািগণ কর্মে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য লাভ 
ক।রুতে পারে। সামাজিক বনের সহিত থাপ খাওইয়া 
ভলিতে পারে, যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত মর্ধ্যাদা ও 
নিরাপত্তা বোধ পরিবন্ধিত হয়, বিশ্রাম কালে যাহাতে 
ক্ষাহারা দেহ ও মনকে সতেজ করিয়া তুলিবার উপযোগী 
আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইবার শক্তি লাভ করে। যাহাতে 
তাহাদের মধ্যে সততা, স্তায়নিষ্ঠা, খেলোয়াড় সুলভ 
মনোভাব এবং অঙ্গের স্তায্য অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ 
প্রূভূতি সদগুণের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহারই সুযোগদান 
করা দৈহিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্য । 

দৈহিক শিক্ষার সম্পূর্ণ কর্ধস্থচি হিসাবে শুধু ব্যায়াম ও 


অঙ্গ সঞ্চালনকে আমেরিকা কখনও সর্ববাস্তঃকরণে গ্রহণ 
করে নাই। আমেরিকার লোকে সর্বদাই মনে করিয়াছে 
স্বাস্থ্য শিক্ষার উপরি লিখিত উদ্দেশ্তগুলি সিদ্ধ করিবার 
পক্ষে ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালন অপেক্ষা একক বা দলবদ্ধ 
ভাবে ক্ৰীড়া, ছন্দাঙ্গুবত্তী দৈহিক ক্ৰিয়া এবং বালক 
বালিকাদের সম্মিলিত কন্থান্ষ্ঠান অধিকতর উপযোগী । 
সম্ভবতঃ আমেরিকাবাসীরা ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালনকে 
দৈহিক শিক্ষার কর্মস্থচির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত 
অপ্রধান অথচ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ বলিয়াই ভাবিয়াছে। 
ব্যায়ামকে সাধারণতঃ খেলাধূলার (ষেমন ফুটবল) অন্ত 
দ্বেহকে সমর্থ করিবার উপায় হিসাবে অথবা দৈহিক ক্ষয় 
ক্ষতির প্রতিরোধক রূপে এবং অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে লোক 
সমক্ষে প্রদর্শনের অন্ত প্রতিযোগিতামূলক কর্ম্মাহুষ্ঠানের 
অঙ্গরূপে মনে করা হইয়াছে! কলেজে ও কতকগুলি 
উচ্চ বিস্তালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতি- 
যোগিতা ক্ষেত্রে ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালন বরাবরই একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আপিয়াছে। তবে এখনও 
অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ছাত্ৰই ইহাতে যোগদান এবং 
তাহাপেক্ষাও আরও কম ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করিয়াদ্ৰে । : 


যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈহিক শিক্ষাদাতাগণ মনে করেন ব্যায়াম 
ও অঙ্গসঞ্চালন হইতে যে সকল সুফল লাভ করা যায় 
তাহা সমস্তই দৈহিক ক্রিয়ার ব্যাপকতর কর্মস্থচী হইতে 
পাওয়া যাইতে পারে অথচ-তাহা শিশুদের পক্ষে অধিকতর 
আনন্দপ্ৰদ ও আকর্ষণীয় হয়। অধিকত্ভ ইহার দ্বারা নুতন 
নূতন ব্যাপারে নৈপুণ্য লাভ করিয়া এবং নুতন নূতন 
বিষয়ে তাহাদের আসক্তি জাগরিত হইয়া শিশুরা সারা 
জীবন ধরিয়! বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কৰ্ম্ম করিবার প্রেরণা 


লাভ করে। 





| দ্বন্দ হননি 





জ্বীতেজেশ চন্দ্র সেন 


ইউরেনাস্‌ গ্রহ আবিষ্কার করেন স্তর উইলিয়াম 
হার্শেল। এই গ্রহ আবিষ্কারই ভার জীবনের শ্ৰেষ্ঠ কীতি 
, নয়। যার জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, 
তিনিই জানেন হার্শেলকে নব্য জোতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা 
বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় প্রথম জীবনে 
ভার জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন চেতনা বা শিক্ষাই 
ছিল না। ১৪ বৎসর বয়সেই তিনি বিদ্ধালয়ের পাঠ সমাপ্ত 
করে অর্থোপাজ্নের জন্ত সঙ্গীত ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
হুন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার জোতিবিজ্ঞানে অনুরাগ জন্মে । 
সেই অন্থরাগ ক্রমে ক্রমে এমন এক নেশায় পরিণত 
হয়েছিলো যা ভবিষ্যৎ জীবনে তাকে তার প্রিয় বিষয় 
সন্গীতচর্চা হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করে জ্যোতিবিজ্ঞান 
অনুশীলনে নিযুক্ত করে। 

তার জীবনের কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনি 
শিক্ষণীয় । 
নিজের চেষ্টায় ও অধ্যাবসায়ে নিজের জীবনকে মহৎ ও 
উন্নত করতে পারে হার্শেলের জীবন তার প্রকৃষ্ট উদ্বাহরণ। 

জার্মেনির হানোভার প্রদেশে ভার অন্ম। পিতা 
ছিলেন সঙ্গীত বিদ্ায় যেমন পারদ্শা তেমনি 
একজন গুণী লোক । তার সঙ্গীতানুৱাগ তার পরিবারের 
মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলো যার আওতায় 
পরিবন্ধিত হয়ে উইলিয়াম অতি শৈশবেই সঙ্গীত বিদ্যায় 
অতি আশ্চর্যরূপ পারদশিতা লাভ করেন। ১৪ বৎসর 
বয়সেই তিনি হানোভারের রাজদরবারের এক্যতান 
_ বাদক দলের মধ্যে একজন বাদকরূপে নিযুক্ত হন। এই 
সময়ে হানোভারের সৈন্যদলের ব্যাওপার্টির দলেও তার 
নাম ছিল। 

হার্শেলের, বয়স যখন ১৯ বছর -তখন ফরাসী সৈন্য 


একজন সামান্য ব্যক্তি কিরূপে কেবলমাত্র ' 


হ্থানোভার প্রদেশ আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে হানোভাৰের্য 
সৈন্ত্বল ফরাসী সৈন্তের নিকট পরাজিত হয়। হার্শেপ 

যুদ্ধ ব্যবসায়ী না হলেও ব্যাগুপাটির দলভুক্ত থাকায় তাকেও” 
যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছিলো! সেই: 
অভিজ্ঞতার পরিণাম হয়েছিল চিরদিনের মতো তার. 
সৈন্যদল ত্যাগ । সে সময়ে তার স্বাস্থ্যত ভাল ছিল না। 

তিনি জীবিকা উপাঞঙ্জনের দন্ত অন্তপন্থা অবলম্বনের সংস্কল্প- 
মনে মনে গ্রহণ করে একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে, 
জার্মেনি পরিত্যাগ করে একেবারে ইংলণ্ডে পাড়ি ধ্বেন।. 
তার এই-সৈশ্তদল ত্যাগ ও স্বদেশ হতে পলায়ন লোকের, 
চক্ষে হেয় বলে গণ্য হলেও তার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির: 
সুচনা হয় এই ঘটনা হতেই । 


ইংলণ্ডে আসেন তিনি এবরূপ কপর্জকহীন অবস্থায়। - 


ইংলণ্ডের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিতও তার. 
কোনরূপ পরিচয় ছিল না। অর্থাভাবে প্রথম প্রথম তাকে- 
যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল। কিন্ত অল্পদিনের মধ্যে নিজের. 
উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে অর্থোপাঞ্জনের সব বাধা অতিক্রম. 
করে স্বচ্ছলভ।বে জীবনধাত্রা নির্বাহ করতে সমর্থ হন। 
ইংলণ্ডে আগমনের পর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গীত. 
বিস্তার খ্যাতি প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই আসতো তার. 
নিকট সঙ্গীত শিখতে, তাছাড়া সঙ্গীতের বড় বড় মজলিস 
পরিচালনের জন্যও তার ডাক পড়তো । এই সময়ে বাধ 
নগরীর গির্জায় অর্গান বাদকের পদ শূণ্য হওয়ায় বিদেশী - 
হলেও তার সঙ্গীত পারদরশিতার অন্ত তাকেই সেই পদ্দে 
নিযুক্ত করা হয়। বাথ. নগরী তখন ছিল ইংলণ্ডের ধনী 


সমাজের অবকাশ যাপনের প্ৰিয় স্থান ৷ সে স্থানের গির্জার. ' 


অর্গান বাকের কান্ধ সে সময় যেমন ছিল সম্মানঘ্নক 
তেমনি তার পারিশ্রমিক ছিল বেশ মোটা রকমের 1. 
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১*ম সংখ্যা] ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কার 2. 
“গির্জায় অৰ্গেন বাজিয়ে, ছাত্ৰদ্বের সঙ্গীত শিক্ষণ দ্বিয়ে ও উৎসর্গ করবেন। >> রি 
স্থানীয় সঙ্গীতের মজলিস পরিচালনা করে তিনি যথেষ্ট রোড নিলা নি ভবন 


'র্ধোপার্জন করতেন । 


অর্ধোপার্জনের পথ উদুক্ হয়ে গেলেও কিক 


জ্ঞানচর্চার অভিলাষ তার মন হাতে দূর হর্ন । সমস্ত 
ধিনের কৰ্ম্মের অবসরে তিনি যখনই “সময় পেতেন তখনই 
জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত হতেন । . অদম্য ' জ্ঞান 
পিপাসা নিয়ে ভিনি জন্ম গ্রহণ ক্রেছিলেন। বয়োৰ্বদ্ধির 
স্দর্গ ভার পে জ্ঞানপিপান৷ কিছুমাত্র প্রশমিত না হয়ে 
ঘত়্ং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছিলো । কর্মস্থল হ'তে 
বাড়ি প্রত্যাবর্তন করেই তিনি পুস্তক নিয়ে বসতেন 
আনালোচনায়। অক্কশান্ত্রের প্রতি ছিলো ভার বিশেষ 
অনুরাগ । সঙ্গীতের তাত্বিক দিক আয়ত্বের অন্ত অঙ্ধ- 
শাস্ত্রে পারদণিতা থাকা প্রয়োদ্দন। গণিত হতে 
জালোকতত্বে (০26০), আলোকতত্ব হ'তে দ্ুরবীণের 
দ্বিকে তিনি আকৃষ্ট হন। দুরবীণ হ'তে ক্যোতিবিজ্ঞানে 
আকৃষ্ট হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। 
দ্যোতিধিজ্ঞান আলোচনা তিনি আরম্ভ করেন অতি 
স্কুপ্রায়তনের একটি দুগ্লবীণ নিয়ে । সেই দুরবীণের কাচের 
 প্রতিফলন-ক্ষমতা ছিলো খুবই পামান্ত । তবু তারি ভিতর 
দিয়ে তিনি যেদিন প্রথম রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকা- 
দেন, সেদিন তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। 
অবগত, পূৰ্ব্বে তিনি বহুবার খালি চোখে ব্রাক আকাশে 
নক্ষব্ররাশি পর্যবেক্ষণ করেছেন। আকাশের বহু 
ক্যোতিষ্কের সঙ্গেই তিনি পরিচিত ছিলেন। সেদিন দুর- 
বীণের ভেতর দিয়ে এমন অনেক নক্ষত্র দেখতে পেলেন, 
"যা তিনি পূৰ্ব্বে খালি চোখে দেখতে পান নি। তাছাড়া 
ছুবুবীণের ভেতর দিয়ে কি উচ্জলই না দেখাচ্ছিলো 
জ্যোতিক্কগুলিকে ! ধার মনে কিছুমাত্র সৌন্দৰ্য্যবোধ 
আছে, তিনি সে দৃপ্ত দেখে কিছুতেই মুগ্ধ না হয়ে থাকতে 
"পারেন না। সেদিন রাত্রিতে দুরবীণের ভেতর দিয়ে 
আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি এতটা অভিভূত হয়েছিলেন 
যে, সেদিন থেকেই তার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবতিত 
হয়ে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন--ভবিষ্যতে 
তিনি জ্যোতিবিজ্ঞানের সেবায় নিজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে 


অভা "অনুভব করলেন একটি শক্তিশালী দুরবীণের। 
ষে দুরবীণটি নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তার 
প্রতিফলন-ক্ষমতা এত কম ছিলো যে তাতে তিনি সন্ত 
হতে পারছিলেন না। যেরূপেই হোক, তার একটা 
ভালো শক্তিশালী দুরবীণ চাই। তিনি কালবিলম্ব না 
করে লগুনের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন ব্যবসায়ীকে 
চিঠি লিখলেন একটি ভালো দুরবীণের দাম জানবার অন্ত। 
প্রত্যুত্তরে তাঁর নিকট হ'তে তিনি দুরবীণের ষে দাম 
ছ্বানতে পারলেন, তা'তে ভার দুরবীণ কেনবার উৎসাহ 
চলে গেলো। তার ক্ষুত্রায়তন দুরবীপটি দিয়ে 
তিনি আকাশের ষে অংশটুকু দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে 
ভার মনে হয়েছিলো-ষা তিনি দেখতে পান নি, এমন 
অনেক কিছু আকাশের গভীর অস্তরালে দুকিয়ে আছে; 
সে সবই তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আকাশের 
যেখানে যা কিছু আছে, সবই তাকে নিজের চোখে দেখতে 
হবে। তিনি মনে মনে স্থির করলেন নিজের হাতে একটি 
দুরবীপ তৈরী করবেন। এ এক অদ্ভুত সঙ্কল্প! যিনি 
এতদ্বিন কেবল সন্দীতচচ্চা ক'রে এসেছেন, কারিগরী 
বিদ্যায় ধার কোনরূপ অভিজ্ঞতা নেই, তিনি কিনা সঙ্কল্প 
করলেন দুরবীণের স্তায় একটি জটাল ও স্মন্ষ্ম যন্ত্ৰ নিজের 
হাতে তৈরী করতে | এক্সস ছুঃসাহস একমাত্র প্রতিভাবান 
ব্যক্তিতেই সম্ভব । 

সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কান্ড আরম্ভ করে 
দিলেন। তার শোবার ঘর, বসবার ঘর পরিণত হলো 
কারখানা ঘরে । জীবিকা উপাজ্জনের জন্ত তখনো তাকে 
ছাত্রদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হতো, গিঞ্জায় অগ্যান বাজাতে 
হতো, নানা স্থানে সঙ্গীত-মজ্জলিশও পরিচালনা করতে 
হতো। কিন্তু কাজ হ'তে বাড়ী ফিরে এসেই বসে যেতেন 
ছুরবীণ নিৰ্ম্মাণের কাজে । এই সময়ের কথা ভার ভগ্নী 
ক্যারোলিন্‌ তার জীবনস্ততির একস্থানে লিখেছেন 

“আমাদের শোবার ঘর, বসবার ঘর পরিণত হলো 
কারথানা ঘরে । আমাদের সুসজ্জিত বসবার ঘরটিতে বসে 
কাজ করতো একজন ছুতোর মিস্ত্রী। দ্বিন-রাক্সি সে কাঠ 
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ণ কাচ বসাবার নানা আকার 
আয়তনের চোউ, দুরবীণ স্থাপনের জনক নানা আকারৈর 
মঞ্চ। শোবার ঘরে বসানো হলো একটি সত কু 
(turning machine) | আলেকস্‌ তা'তে ব'সে বচ 
ঘসামাজা করতো,--আলো প্রতিফলনের জন্য তৈরী করত 
নানা আকারের কাচ । আমি একপাশে ব’সে পেষ্টবোর্ডের 
নানা আকারের চোঙ_ তৈরী করতাম। এতেই ছিলো 
আমার আনন্দ ৷” 

দুরবীণ নিৰ্ম্মাণের কাজে তিনি যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন, 
ততই তার উৎসাহ বধিত হচ্ছিল। আকাশ পৰ্য্যবেক্ষণ 
কালে নতুন দুরবীণের যখন যে দৌষ-ক্রটি প্রকাশ পেতো, 
অমনি তার সংশোধনে তিনি সেগে যেতেন। যদিও তিনি 
একজন জ্যোতিরি্ঞানীরূপেই জগতে খ্যাত, দুরবীণ 
নিৰ্ম্মাণেও তার প্রতিভা নিতান্ত কম ছিলো না। তার 
দুরবীণের খ্যাতি তখন এতটা প্রচারিত হয়েছিলো যে, 
ইউরোপের প্রতি রাজ-দরবার হ'তেই তার নিকট লোক 
আসত দুরবীণ কেনবার জন্য । এরূপ কথিত আছে যে, 
তিনি নিজের হাতে ৮*টি দুরবীণ তৈরী করেছিলেন । 
শুধু দুরবীণ তৈরিতেই নয়, উহার ভেতর দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার ক্ষমতাও ছিলো ভার অদ্ভুত। তিনি 
নিজেই বলেছেন-_দেখবার ক্ষমতাও একটি আর্ট 
বিশেষ, এজন্য যথেষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন” যখন তিনি প্রথম 
‘ইউবরেনাস্‌’ গ্রহ আবিষ্কার করেন, তখন অন্যান্য জ্যোতি- 
বিজ্ঞ/নিগণ একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন- লক্ষ্যবন্বর 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। 

অবশেষে দুরবীণ তৈরী হলো। রাত্রিতে আকাশের 
দিকে তিনি দুরবীণ তুলে ধরলেন নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য। 
তখনো তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি বহু প্রতি রাত্রিতে পধ্য- 
বেক্ষণের পর নতুন নতুন দোষ-ত্রটি আবিষ্কার হবার সঙ্গে 
সঙ্গে স সব তিনি সংশোধন করতে লাগলেন ৷ 

প্রথম তিনি যে দূরবীণ তৈরী করেছিলেন, তার কাচের 
প্রতিফলন-ক্ষমতা৷ খুব বেশী ছিলো না। কিন্তু ক্রমাগত 
সংশোধনের দ্বারা কাচের যতই উন্নতি হ'তে লাগলে।, 
ততই তার প্রতিফলন-ক্ষমতাও বেড়ে যাচ্ছিলো । এমন 
এক রাত্রিও যেতো না__যেদিন তিনি তার দুরবীণ আকা- 


+ - 


শিক্ষক--বৈশাখ, ১৩৬. 





শের দিকে তুলে না ধরতেন। রাতের পর রাত তিনি 
আকাশের দিকে দুরবীণ তুলে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৰ্য্যবেক্ষণ 
করতেন । এইরূপ পর্য্যবেক্ষণকালে স্তর উইলিয়ম ওয়াট্‌- 
সনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। সে রাত্রিতে চাদ পর্য্য- 
বেক্ষণে-»- তিনি নিযুক্ত ছিলেন। অধিক রাত্রিতে পর্য্যবেক্ষণের, 
সুবিধার জন্য দুয়স=্ৰ্ণটিকে ঘর হতে বের ক’রে একেবারে, 
সদর রাস্তায় এনে ৰ্সা যখন তিনি নিবিষ্ট মনে 
চন্দ্ৰ পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত, সেই সময় ভস্দ্যট্সন সাহেব যাচ্ছি- 
লেন সেই বাস্ত! দিয়ে। হঠাৎ, এত রাত্রিতে৬এক ব্যক্তিকে 





স্যার উইলিয়াম হার্শেল 


সদর রাস্তায় দুরবীণ বসিয়ে আকাশের দিকে নিবিষ্ট মনে 
তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক্‌ হয়ে গেলেন। তিনি 
নিজেও ছিলেন একজন বিজ্ঞানী__-জ্যোতিবিজ্ঞানেও তার. 
ছিলো যথেষ্ট অনুরাগ । হার্শেল্‌ দুরবীণ হ'তে একবার মুখ, 
তুলতেই তিনি তার নিকট গিয়ে তার দুরবীণ দিয়ে চাদ 
দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য তখনি ভার. 
ইচ্ছা পুর্ণ হলো। a 

সেই একদিনের সাক্ষাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে উভয়ের ট 
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গজীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভার অত্যন্ত প্ৰিয় বিষয়ের 
প্রতি একজনের এমন ওৎসুক্য দেখে নিশ্চয়ই তিনি সেদিন 
মনে মনে অতিশয় আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। 

১৮৭১ সনের ১৩শে মার্চ জ্যোতিবিজ্ঞানীদের নিকট 
একটি বিশেষ স্বরণীয় দিন। নিজ হাতে তৈরী দূরবীণ 
দিয়ে প্রথম আকাশের দিকে তাকাবার পর ৭ বৎসর অতীত 
হয়েছে । এই ৭ বৎসর অবিরাম চেষ্টায় হার্শেল তার 
দুরবীপেরও অনেক উন্নতিসাধন করেছেন ৷ যে সব জ্যোতি 
পুর্বে দৃষ্টির অন্তরালে ছিলো, হার্শেলের দুরবীণের নিকট 
একে একে তারা প্রকাশ পাচ্ছিলো। রাতের পর রাত 
হার্শেল তাদের অনিনেষ-নেত্রে লক্ষ্য করছেন, হঠাৎ এক 
দিন একটি জ্যোতিষ্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তিনি 
আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। এটি তো ঠিক নক্ষত্রের মতো 
নয়, এর আলো তো মিটি মিটি ক'রে জলছে না, এটি তো 
ঠিক একবিন্দু আলোর কণা নয়। খালি চোখে নক্ষত্রকে 
ষেমন দেখায় একবিন্দু আলোর কণার মতো, দুরবীণের 
ডেতর দিয়েও তাদের একবিন্দু আলো ভিন্ন আর .কিছুই 
মনে হয় না, শুধু দেখায় অধিকতর উজ্জ্বল। দু'রবীণের 
ভেঘর দিয়ে এই জ্যোতিফটিকে দেখাচ্ছিলো যেমন উজ্জ্বল, 
তেমনি দেখাচ্ছিলো! চক্রবৎ গোল (6190)। এর চার 
দিকের গোলাকার উজ্জল রেখাটি খুবই সুস্পষ্ট । সুস্পষ্ট 
অবস্ত হার্শেলের দুরবীণে । অন্তান্ত জ্যোতিবিজ্ঞানীর্দের 
দুরবীণেও এই জ্যোতিষ্কটি অস্ততঃ ১৯ বার ধরা পড়েছিলো, 
কত্ত তাদের দূরবীণ হার্শেলের দুরবীণের ন্যায় শক্তিশালী 
না হওয়ায় এর চক্রাকার রূপ তাদের কাছে ধরা পড়েনি। 
_ এই থ্যোতিষ্কটি যদি নক্ষত্র না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই 
অন্ত কোন শ্রেণীর দ্যোতিক্ষ। .কোন্‌ শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক 
ভা জানবার জন্য কিছুদিন ধরে এটিকে পর্যবেক্ষণ করা 
গ্রয়োজন। হার্শেল্‌ রাতের পর রাত জ্যোতিষ্ষাটিকে পর্য্য- 
বেক্ষণ করতে লাগলেন। কয়েকদিন পৰ্য্যবেক্ষণ করার 
পর নক্ষত্রের সঙ্গে এই জ্যোতিফটির একটি মূলগত পার্থক্য 
তিনি লক্ষ্য করলেন। “নক্ষত্রকে আকাশের গায়ে স্থির 
ৰ’লে মনে হয়। কিন্ত এই জ্যোতিকটির স্থান প্রতি 
ব্লাত্ৰিতেই পরিবর্তিত হচ্ছিলো । এ যে নক্ষত্র নয়, তিনি 
ভা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন । আরো কিছুকাল পর্য্য- 


ভ 


ইউরেনাস গ্রহের আবিষ্কার 


৪৪৩ 


বেক্ষণের পর তিনি বুঝতে পারলেন এটি সৌরতঅগক্তেরই 
অন্তর্গত একটি জ্যোভিষ্ক। কিন্তু তখনো তিনি বুবন্ধে 
পারেন নি যে তিনি নতুন একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন । 
স্্ষ্যের যে অন্ত কোন নতুন প্রহ থাকতে পারে, স্কখন 
লোকের তা কল্পনারও অগ্রোচরে ছিলো। নক্ষত্র নয়, 
গ্রহ নয়, নিশ্চয় তাহলে ধূমকেতু হবে। ধূমকেতুর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য তার পুচ্ছ। কিন্ত এই জ্যোতিফ্কটিতে পুচ্ছের 
কোন চিহও নেই। তা হোক, দুরবীণের ভেতর দিয়ে 
ধূমকেতুকে যে কথনে। কখনো পুচ্ছহীন অবস্থায় দেখা না! 
যায়, তা নয়। তিনি প্রচার করলেন_ নবাবিস্কদ্ধ 
জ্যোতিষ্ষটি একটি নতুন ধুমকেতু । 

তার এই আবিষ্কার প্রচারিত হতেই অস্ান্ত স্থান 
হতে অন্তান্ত জ্যোতিষিপণও জ্যোতিক্কটকে পর্যবেক্ষণ 
করতে লাগলেন। ইহার গতিপথ, গতিবেগ পুঙ্থাসপৃঙ্খ- 
রূপে পরিমাপ করা হতে লাগলো । অবশেষে সকলের 
অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য একত্ৰিত হলে গণিতজ্ঞগণ তা নিয়ে 
বসলেন জ্যোতি্টির স্বরূপ উদ্ধার করতে । দ্যোভিফটি 
গ্রহ হলে তাকে গণিতের গণনার নিদি পথ অনুসরণ 
করে চলতে হবে। সেপথ হতে তার এক চুলও এদিক 
ওদিক হবার সাধ্য নেই। গণিতজ্দের গণনার হিসেৰ 
হতে স্থির হলো জ্যোতিক্ষটি ধূমকেতু নয়, ইহা একটি 
নতুন গ্রহ। 
এ এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার! এতদিন. পর্যন্ত 
পৃথিবী নিয়ে সর্ষের গ্রহের সংখ্যা ছিলো ছয়টি। শনিএহের 
প্রদক্ষিণের পথ ছিলো সৌরঘগতের শেষ সীমানা 
আজ সৌর জগতের বিস্তৃতি আরো কয়েক শত লক্ষ মাইল 
প্রসারিত হয়ে গেলে!। শনি ও বৃহম্পতি প্রহু ব্যতীত 
অন্তান্ত গ্রহ অপেক্ষা আয়তনে বড় হলেও শুধু এই 
দুরত্বের জন্য এই গ্রহটি এতদিন লোক চক্ষুর অস্ভরালে 
লুকিয়ে ছিলো । হার্শেলের দৃষ্টি ও তার দুরবীন স্কাৰে 
প্রথম প্রকাশ করলো লোক চক্ষুর সমক্ষে । 

প্রতিহ্থাসিক কালের মধ্যে সৌর জগতে নতুন গ্রহের 
এ প্রথম আবিষ্কার। পুরাতন গ্রহগুলিও অবশ্ত 
কোন ন! কোন এক সময়ে আবিষ্কত হয়েছিলো ব্যক্ষি 

৷ (শেষাংশ ৪৩৮ পৃষ্ঠার ) 


খোকনবাবুর ছড়া 


মাসের শেষে 'সিধে? দিতাম তামাক, ঘুঁটে। চাল 
আজকে সদা জাগছে মনে সে শৈশব কাল। . 
এমানপ-অস্ক? ‘নামত! ঘোষা দাড়িয়ে সারি সারি-- 
ছুটির "পরে হল্লা ক'রে আসতাম যে বাড়ী । 
“মশাই’কে দেখতে পেলে ভয়-ভাবনা ভুলি 

প্রণাম ক’রে পায়ের ধুলো মাথে নিতাম তুলি । 
জড়িয়ে ধ'রে বুকের মাঝে বুলিয়ে দিতেন হাত 
আমায় বেশী বাসেন ভালো, ভাবতাম দিন রাত ৷ 
সেদিনো ত বুঝিনি হায়, আসল তাহার রলপ; 


পঁচিশে বৈশাখ 


এলো আজ পুণ্য তিথি-_পঁচিশে বৈশাখ, 
“রবি'র পূজায় বাছে ঘরে ঘরে শাখ। 
মৃত্যুর তমসা ভেদি মৃত্তি জ্যোতিৰ্ম্ময় 


ৰ শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী 
খোকন বাবুর ছড়া এই ছড়াতে ফুল ফোটে আর চাদে ছড়ায় হাসি, 
সাগর সৌঁচা মুক্তো বোঝাই, মিষ্টি রসে ভরা; নিঝুম রাতে নীল পরীর! বাজিয়ে মধুর বাশী 
এই ছড়াতে তারা নাচে গান গেয়ে খায় নতুন সুরে 
স্বরগ পুরীর গাছে পাছে, নিত্য গুনি স্বপন পুরে 
একটি দানা ছড়িয়ে দিলে নীল আকাশে বই বেলী ফুল 
জ্যান্ত শালিখ মরা । ফুটিয়ে রাশি রাশি। 
খোকন বাবুর ছড়া ॥ '"‘চাদ্বে ছড়ায় হাসি ॥ 
এই ছড়াতে বর্ধারাণী নূপুর পায়ে নাচে, এই ছড়া তাই ছেলে বুড়ো সবার মুখে ঘোরে, 
সর্দি হলে ব্যাঙের রাজা নস্তি দিয়ে হাচে ; দস্তি ছেলে ঠাণ্ডা হ'ল এই ছড়াটি প’ড়ে; 
পাতাল পুরীর ডাইনী মাসী হুটু ছেলে শান্ত খোকা 
আমোদ করে বানিয়ে কাসি ছেলে বুড়ো চালাক বোকা! 
পুলক ভরে জলের তলায় এক সাথে তাই সবাই শোনে 
সাতার কাটে মাছে। চক্ষু বড় ক’রে। 
---নৃপুর্ব পায়ে নাচে ॥ "সবার মুখে ঘোরে ॥ 
_ পাঠশালার পণ্ডিত মশাই ্রীজিৎকুমায রায় চৌধুরী 
তালের পাতার বোনা চাটাই বই বগলে ক'রে__ আঞ্জকে জলে বুকের মাঝে ভক্তি ভরা ধূপ । 
'শিবতলার পাঠশালাতে আসতাম যে প’ড়ে। খেতাবধারী, ডিগ্রিধারী সবার তিনি গুরু, 


জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সবি.তারই হাতে সুক্ণ। 
বড় বড় তকৃমা এটে আকড়ে বড় গদী-- 
হারিয়ে গেছ তারই মাঝে ৷ ভাবতে তুমি যদি-- 
মান্য গড়ার নীরব ব্রতী সাধক মুতিটিকে 

এক নিমেষে ভাঙতো ভুল, স্বপন হ'ত ফিকে। 
উচ্চাসনের ধার ধারেনা, ধনের কাঙাল নয় 
ছিন্নবাসে খির্শ্বাসে সদাই ফুল্ল রয় ।' 

ছাত্র হয়ে গুরুকে আজ দলছো বারে বারে-_ 
দৃষ্টিদানের প্রথম গুরু বন্দী কারাগারে । 


শ্রীনীলরতন দাশ 
মোদের মানসলোকে হইল উদ্দয়। 
এস সবে শ্মরি তার পুণ্যময় নাম 
নিবেদন করি তারে প্রাণের প্রণাষ। 


পো? পাপা 





বনগ্রাম মহকুম। প্রাঃ বিস্ঞালয়সমূহের আঞ্চলিক 

"ক্রীড়া প্রতিযোগিত|--১৯৫৩ 

বিগত মার্চ মাসের শেষ সপ্ত হে বনগ্রাম মহকুমার 
অবর পরিদর্শক শ্রীতারিণীকাস্ত দাস মহাশয়ের আত্তরিক 
প্রচেষ্টায় এবং বনগ্রাম মহকুম! বাস্তহারা প্রাঃ শিক্ষক সমি- 
তির সম্পাদক শ্রীতারাপদ বিশ্বাস মহাশয়ের একান্তিক 
পরিশ্রমে বনগ্রাম মহকুমার অন্তৰ্গত নিম্নলিখিত ৪টি 
অঞ্চলের প্রাঃ বিষ্ভালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ক্রীড়া 
প্রতিযোগিতা সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে অনুঠিত হইয়াছে। 
২১শে মার্চ পণ্ডিত শ্রীনীক্রাদবিহারী বিশ্বাস মহাশয়ের 
. নেতৃত্বে ট্যাংরা অঞ্চলের ক্রীড়া . প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু 
ভাবে সম্পন্ন হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৭টি স্কুলের 
শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। ২২শে মাৰ্চ 
প্রোপালনগর অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হাই- 
স্কুল প্রাঙ্গণে শ্রীযুত নৃপেন্দ্ৰনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ পায়েনের 
যুগ্ম ন্হৃত্ব অন্ুঠিত হয়। ১১টি স্কুলের দেড় শতাধিক 
" ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন রকমের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ 
গ্রহণ করে। ২২শে মার্চ তারিখে গাইঘাটা অঞ্চলের 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শীযুত গোষ্ঠবিহারী বস্থর নেতৃত্বে 
অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রাঃ বিস্তালয়ের বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 
ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। ২৪শে মার্চ বনগ্রাম 
অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মহাসমারোহে বিশিষ্ট 
সুধী এবং বছ সংখ্যক ক্রীড়ামোদী ও দর্শকবৃন্দের 
উপস্থিতিতে বনগ্রাম স্কুল ময়দানে সম্পন্ন হয়। ১৯টি 
স্কুলের আড়াই শতাধিক প্রাঃ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইহাতে অংশ 
গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র বিভাগে ক্ষীরোদ বসু 
এবং ছাত্রী বিভাগে গীতা বন্দী সৰ্ব্বোচ্চ পয়েণ্ট লাভ করিয়া 
বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং সুভাষনগর স্কুল-চীম চ্যাম্পিয়ন- 
শিপ লাভ করে। সকল অঞ্চলের অনুষ্ঠানেই কৃতী ছাত্র 


ছাক্রীর্দের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়। বনপ্ৰাম অঞ্চলে 
মহকুমা-শাসক ই্্রীযুত কালিপদ ঘোষ মহোদয় সভাপতির 
অংশ গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ করেন । 

তমলুক থান প্রাঃ শিঃ সমিতির বিংশতিতম 

অধিবেশন 

গত ২৮শে মাৰ্চ পাচপুখুরিয়া উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে প্রাদে- 
শিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক আ্রীমন্মথনাথ অধিকারী মহা- 
শয়ের সভাপতিত্বে চার শতাধিক প্রাঃ শিক্ষকের 
উপস্থিতিতে সমিতির এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

বিভিন্ন বক্তা-_স্কুলবোর্ডের স্বৈরাচার, স্কুল ও শিক্ষক 
ছাটাইয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ইহার প্রতিকারকল্পে 
পরস্পর দলাদ্বলি বাদ দিয়া সমিতিকে আরও শক্তিশালী ও 
সক্রিয় করিয়া জনসাধারণের সহযোগিতায় আন্দোলন 
পরিচালনার জন্তু আহ্বান জানান । 

দীর্ঘদিন বেতন না পাইয়া শাস্তিপুরের রওশন আলি ' 
ও পূর্বব দোবান্দীর ধরণীধর দাস দীর্ঘদিন অনশনে থাকিয়া 
পরপারে চলিয়া গিয়াছেন__-সভায় তাহাদের মৃত্যুর ভক্ত . 
শোক প্রকাশ করা হয়। 

অতঃপর সভায় নিয়মিত ভাবে মাসিক বেতন 
প্রদান এবং সরকারবিরোধী কার্য্যকলাপের অথবা ছুই 
ছুলের মিলন ইত্যাদির অজুহাতে যে সকল স্কুলের 
শিক্ষকগণের বেতন দীর্ঘদিন আটক আছে, তাহা সত্বর 
পরিশোধের জন্ত স্কুল্‌বোৰ্ডের নিকট দাবী জানানো হয়। 
অন্ত আর এক প্রস্তাবে উত্তর প্রদেশের ও পাঞ্জাবের প্রা : 
শিক্ষকগণ তাহাদের বেতন বৃদ্ধির ও ‘নিয়মিত বেতন 
পাইবার দ্বাবীতে ষে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, 
সম্মেলন তাহা পুর্ণভাবে সমর্থন করেন। অতঃপর 
১৯৫৩ সালের জন্য প্রতি ইউনিয়ন হইতে দুইজন 
নির্বাচিত সদশ্ত লইয়! কাধ্যকরী সংসদ গঠিত হয়। ইহার 
সভাপতি হইয়াছেন শ্ৰীউপেন্দ্ৰনাথ মাইতি ও যুগ্ম সম্পাদক ' 
হইয়াছেন শ্রীকানাইলাল বাগ ও উ্মহাদেব সামন্ত । 

শ্রীকানাইলাল বাগ, যুগ্ম সম্পাদক 

সবঙ্গ থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন, মেদিনীপুর - 

গত ওরা এপ্রিল শুক্রবার বেলা ২টার সময় মেদিনীপুর 
জেলার সবঙ্গ থানার 'কুইনাথ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় 
প্রাঙ্গনে সবঙ্গ থানা প্রাঃ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 


1858৬ 
মনোনীত সভাপতির অন্পস্থিতিবশতঃ শরীরাদবিহারী 
ৰাকুড়া বি, এ, বি, টি পৌরহিত্য করেন । 

এই থানার প্রায় ছুইশতাধিক প্রাঃ শিক্ষক, 
এরাঃ বিদ্যালয়ের সম্পাদকগণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণ এবং থানার বিশিষ্ট শিক্ষাত্রতিগণ সম্মেলনে 


যষোপদান করেন । 
অভার্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীকুপ্জ বিহারী জানা, 


প্রাঃ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীতুবন চন্দ্র প্রধান, 
সমিত্তির সম্পাদক শ্রীপ্রসুল্প কুমার বেরা, এবং আরও 
কয়েকঘ্ষন বক্তা বর্তমান শিক্ষা . পদ্ধতি, প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকগণের দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাহার সুচিন্তিত 
ভাষণে শিক্ষকগণকে তাহাদের কর্তব্য পথে অবিচলিত 
খাকিতে এবং সরকারকে শিক্ষকদের অড়াব অভিযোগ 
রীকরণের চেষ্টা করিতে বলেন ৷ 

সভায় ১৯৩. সালের প্রাঃ শিক্ষা আইন পরিবর্তন, 
বাধ্যতামূলক প্রাঃ শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকগণের 
বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

শীপ্রসুল্প কুমার বেরা, সম্পাদক 
নাকাশী পাড়া থান! বাসল্তহার৷ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতি 

গত ১২ই এপ্রিল রবিবার নাকাশী পাড়া থানা 
" ৰাস্তহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক-বৃন্দের ১ম 
ৰাধিক অধিবেশন বেতুয়াডহরী রাজেন্দ্র লাল স্থতি 
বিদ্বায়তনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । -সম্মেলনে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবক্ষিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
সভাপতি, প্রীতারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, সি 
প্রধান অতিথি ও নদীয়া ছ্েলা স্কুল পরিদর্শক শ্রীক্ষিতীশ 


ভন্তর কুশারী মহাশয় বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন। . 


সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
কইয়াছে। | 

২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অস্থায়ী পরিকল্পনায় 
ষে সমস্ত বাস্ধহারা প্রাথমিক বিস্তালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহা অনতিবিলঘে স্থায়ী করা হউক । 


২। প্রাথমিক শিক্ষকদিগের বেতন একটি সাধারণ 


শিক্ষক-_বৈশাখ, ১৩৬০ 


[ ভ বৰ্ষ 
শ্ৰমজীবির মাসিক উপার্জন অপেক্ষা অনেক কম 


সুতরাং ক ও খ শ্রেণীর শিক্ষকগণকে ৭৫২ এবং 
৭০২ টাঁকা হারে বেতন দেওয়া হউক। 
৩। বাস্তহারা শিক্ষকগণ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া 


পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ . করিয়া কোন প্রকারে 
বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাহাদিগকে 


. দুরে বদলী করিবার নীতি পরিহার করা হউক । 


৪। স্কুল বোর্ডের পরিচালাধীন এবং সরকারী পরিপুষ্ট 
বিদ্যালয়ের ‘গ’ শ্রেণীর এবং শিল্প শিক্ষকগণকে ‘খ’ শ্রেণীর 
শিক্ষকের সমপধ্যায়ডুক্ত করা হউক। 

€। এই সভা অত্যন্ত সন্তোষের সহিত লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে নদীয়া জেলার স্থুল বোর্ড কমিটিতে 
শিক্ষকদের মধ্য হইতে ১ দ্বন সভ্যের স্থলে ২ জন সভ্য 
লওয়া হুইবে ৷ 

৬। সাহায্য ও পুনৰ্ব্সতি বিভাগ হইতে প্রাথমিক 
বিদ্ধালয়ের ব্যয় সংক্ষেপের অন্ত কোন কোন বিদ্যালয়গুলির 
একই গৃহে সকাল ও মধ্যাহ্নে অন্ত বিদ্ধালয়ের কাৰ্য্য 
চালাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দেশ 
অবিলম্বে প্রত্যাহার কর! হউক। 

জ্রীমনোরগ্রন পাল, সম্পাদক | 
পশ্চিম বংগ বুনিয়া্দী শিক্ষক সমিভি 

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে সমিতির কার্যকরী কমিটির 
এক সভায় নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে £-- 

১। সমিতি রেজেপ্ীকরণে বিলম্ব হওয়ার অ্বস্ক এই 
সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে । যাহাতে সমিতির রেজেষ্টর- 
করণ কাৰ্য বর্তমান মাসের ৩*শের মধ্যে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্ত 
মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা ষাইতেছে। 

২।- সমিতি রেজেষ্টা করণের পর সাধারণ সম্মেলনের 
স্থান ও তারিখ ঘোষণা করা হইবে । 

৩। বৰ্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে পশ্চিষবধগের 
সরকার সর্বশ্রেণীর শিক্ষকদের যে বেতন বা ভাতা বৃদ্ধি 
করিতেছেন বুনিয়াদী শিক্ষকগণও যেন উহ! হইতে বঞ্চিত 
নাহন। 


৪) পশ্চিম বংগে নুষ্ঠুভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচারের 
জন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার ভার জেলা স্কুল বোর্ডগুলির উপর 


-১*ষ সংখ্যা] 


তত] না করিয়। অভিজ্ঞ" বুনিঘ্নাদী শিক্ষাবিদূদের লইয়া 
গঠিত একটি প্ৰাদেশিক বোর্ডের উপর দেওয়া হউক। 

-_ &। জেলা সমিতিগুলির সহিত ঘনিষ্ট সংযোগ রক্ষা 
কল্পে এই সভা মহকুমা সমিতি গঠনের অন্ত সম্পাদক 
মহাশয় জেলা প্রতিনিধিদের সহিত আবশ্যকীয় আলোচনা 
করুন । | 
_ ৬। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি যাহাতে বুনিয়াদী 
শিক্ষাপ্রাপ্ত অবর পরিদর্শক দ্বারা পরিদ্দশিত হয় সেই 


ব্যবস্থা করা হউক । 
উীঅনুবিন্দ দেব, সম্পাদক ৷ 


করিমপুর থান। প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন (নদীয়া) 
গত ৫1৪1৫৩ তাং নন্দনপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত 
গোপালপুর গ্রামে করিমপুর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 
কইরা গিয়াছে। জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি 
লাব ফজলুর রহমান এম, এল, এ সভাপতি ও জেলা 
বোর্ডের সদস্ত শ্রীসত্যেন্্র নাথ চৌধুরী মহাশয় প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণ করেন। নদীয়া জেলা প্রাথমিক 
শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্ৰীজগন্নাথ বিশ্বাস ও আরও 
"অনেক বিদ্মোৎসাহী ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
শিক্ষকদের বর্তমান সমস্তার সন্ধে আলোচনা করিবার 
‘পর নিম্নলিখিত প্রধান প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। 
১। শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি, স্কাষ্য ভাতা, প্রভিডেপ্ট 
/ফণ্ড ও গ্রযাচুয়িটি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হউক । 


বাংলার শিক্ষক আন্দোলন 


৪৪৭ 


২। প্রাথমিক শিক্ষকগণের পোষ্যগণকে বিনাবেতনে 
উচ্চ শিক্ষা দেওরার ব্যবস্থা করা হউক। 

৩। প্ৰাথমিক শিক্ষকগণকে নৈমিত্তিক বিদায় ভি 
আরও এক মাস বেতনসহ পীড়িত বিদায় দেওয়া হউক । 

৪ সকল প্রকার শিক্ষকগণকে বুনিয়াদী প্রণালীতে . 
শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক। 

৫। প্রতি বিদ্যালয়ে নিয়মিত বাজে খরচের অন্ত 
বাধ্যতামূলক অঞ্চলে মাসিক ১৫২ টাকা এবং সাধারণ 
অঞ্চলে মাসিক দশ টাকা করিয়া দেওয়া হউক ৷ 

৬। প্রত্যেক স্কুলের সম্মুখে পানীয় জলের সুব্যবস্থা 
করা হউক । 

৭। স্থুল গৃহ নিৰ্ম্মাণ ও সংস্কার সরাসরি স্থূল বোর্ড” 
গ্রহণ কক্ষন। | 

৮। স্কুল বোর্ডের সভ্য সংখ্যার মধ্যে অস্ততং এক 
তৃতীয়াংশ সভ্য প্রাথমিক শিক্ষকগণের মধ্য হইতে 
লওয়া হউক । 

৯। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণকে সন্তান 
প্রসবকালীন ৩ মাসের ছুটি দেওয়া হউক ৷ 

অতঃপর সৰ্ব্বসম্মতিক্ৰমে দ্ৰৌসত্যেন্দ্ৰ নাথ চৌধুরীকে 
সভাপতি এবং শ্রীখখধিপদ্র পালকে সম্পাদক _ করিয়া 
করিমপুর থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি গঠিত হয়। 

জীখষিপদ পাল, সম্পাদক 


পিপি 





(৪৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


'দ্বরিত্ৰ শিক্ষকের ক্রন্দন 
আমরা ২৪ পরব্লগণ! জেলার দক্ষিণ রাধানগৱ রিফিউর্জী 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দবিষ্র শিক্ষক। আমরা শিক্ষকতা 
"দ্বারা প্রাপ্ত অর্থে কিভাবে পরিবার বর্গ লইয়া অনসনে 
-ঘর্ধাসনে দিনগুজরান করি তাহা মহোদয় অবগত আছেন। 
ভত্ুপরি যদি কয়েক মাসের বেতন একে বারেই না পাওয়া 
যায় [ভাহা হইলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাও সহজে 


“অস্থমেয় । আমরা তিনজন শিক্ষক গত ইংরাজী ১৯৫০ সালের 


নভেম্বর ও ডিসেতর মাসের বেতন আজও পাই নাই। 
এবিষয়ে বহু লেখালেখির পরে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। 
অনুগ্রহ করিয়া এই অভিযোগের প্রতিকার করিয়া দরিদ্র 
শিক্ষকগণের মৃতপ্ৰায় শরীরে প্রাণ বায়ু সঞ্চারণ করিতে- 
আজ্ঞা হয়। বিনীত 
প্রীফতীন্দ্রনাথ মণ্ডল (প্রাঃ শি), 
ভ্রীহরষিত চন্দ্র হাউলী (২য় শিঃ) 
জীস্থ্য্যকাস্ত মণ্ডল (৩য় শিঃ) 





খ্যাতনামা লেখকদের রচনাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে । 
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[ অখ্যাত পল্লী শিক্ষকগণের রচনা বলিয়া কেহ এগুলি উপেক্ষা করিবেন না । এ বিভাগের অনেক : 


অসন্থ চঃখকষ্ট এবং শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও বাংলার চির-উপেক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকগণের, 
হদয়ে রসের উৎস শু হয় নাই। . এই সকল শিক্ষককে সাহিত্য সাধনায় নৃতন উৎসাহে] উদ্দীপিত করিবার ভক্ত 


এহ বিভাগে তাহাদের লেখা ছাপা! হইয়া থাকে। 


স্বানাভীববশতঃ সকলের লেখা ছাপান সম্ভবপর না হইলে 


বা ছাপাইতে দেরী হইলে শিক্ষকবন্ধুগণ যেন দুঃখিত না হন।] 


যে নদী মরু পথে 


" ব্ৰজগদীশ চন্দ্র শীল 


চলতে চল্তে হঠাৎ এক সময় থেমে পড়ে অমিয় ৷ 
এই যাঃ বহুবাজার ট্রটকে অনেক পিছে ফেলে এসেছে সে, 
এতো একেবারে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি, এ তো 
রেলিং দেওয়৷ পার্কটি দেখা যাচ্ছে। আপন মনে চলতে 
চলতে খেয়ালই করতে পারেনি সে কখন বৌবাজার 
ছাড়িয়ে এলো । আবার পিছু হাটতে হবে অনেকট]। 
পা দুটো বিশ্রামের অন্ত ধৰ্ম্মঘট করার নোটিশ দিচ্ছে প্রতি 
মুহুর্তে, মাথাটাও ঝিম ঝিম করছে, কেমন একটা বিরক্তিকর 
অবসাদ যেন সারা দেহ জুড়ে বসেছে। যাক্‌গে একটু 
জিরিয়ে নেয়া যাক; বলতে বলতে চুকে পড়ল অমিয় 
পার্কে, ধপ করে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল নিতাস্ত 
অলসভাবে ৷ 

রোন্দ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরের কলিকাতা মহানগরী তখন 
কর্মচাঞ্চল্যের ফাকে যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। 
যানবাহন বহুল লোকজন মুখরিত রাস্তাও যেন হাপ 
ছেড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে জমে-ওঠা 'ক্লাস্তিকে বেড়ে ফেলতে ৷ 


উদাস চোখে অমিয় চেয়ে রয়েছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের = 


_ গাছের ফাকে উঁকিমারা নীল-আকাশের পানে, মন অজান্তে 
উণ্টিয়ে চলেছে স্থৃতির আবছা পৃষ্ঠাগ্ুলো, চাইছে ফেলে 
আসা বিশ্বত অতীতের সাথে নতুন করে পরিচয় করতে। 
‘ছেড়ে আসা গ্রামের ছেলে সে, গ্রামের কথ! যনে পড়তে 
অনেক কথাই মনে পড়ে একসঙ্গে । ভুলে যাওয়া স্থুল- 


জীবনের কথা মনে পড়ে এক অপন্প পুলক মেশানো 
ব্যথায় অস্তর ভরে উঠে। কত আশা, কত রঙিন স্বপ্ন, 
বড় হওয়ার কত মধুর সঙ্কল্প ছবির মত ভেসে উঠত তার 
বড়ো বড়ো ডাগর চোখের সামনে, আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে 
দিত তরুণ প্রাণে । সে হবে মাস্থষ_সত্যিকারের মানুষ) 
শোনাবে নতুন আশার বাণী,. দেখাবে পরিপূর্ণ জীবনের' 
আদর্শ, আনবে বেঁচে থাকার মত পাথেয় । আরো কত, 
আশাই না ছিল মনে । দেশ স্বাধীন হলো, দশো বছরের' 
জগদ্দল পাথর বুক থেকে নেমে গেল, থেমে যাওয়া জীবনে, 
স্পন্দন সুরু হোল ধুক্‌ ধুক্‌ করে, প্রাণ প্রাচুর্যে একে 
ভরে তুলবার দায়িত্ব নিতে হবে তারের তরুণদের," 
তারাই ত দেশের আশা ঘরসা-_অনাগত ভবিষ্যতের 
উত্তরাধিকারী ৷ কিন্তু প্রধম পদক্ষেপে জীবনের নতুন 
জয়যাত্ৰার সুরুতেই এল চরম বিপৰ্য্যয় । বাংলার অচ্ছেদ্য 
বন্দন তুচ্ছ হয়ে গেল, পাকিস্থান কেড়ে নিল তার সুজলা' 
সুফলা অংশটুকু, যার বুকে ছিল তার দেশ, প্ৰিয়তম 
জন্মভূমি--যুগ যুগ সঞ্চিত রক্তের ধারা । অত্যাচারীর, 
রথচক্রে পিষ্ট হয়ে গেল তাদ্বের অসহায় দেহ, স্বাধীনতার, 
চরম মুল্য দিতে হোলো সর্বশেষে নিজের যধাসর্ববস্ব খুইয়ে। 5 
মানইজ্জত হাবিয়ে । ষতীন মুখাৰ্জী, টেগরা বলের তপ্ত: 
রক্তে মুক্তিষজ্ঞের যে অনুষ্ঠানের শেষ হয়নি, তারই 
পরিসমাপ্তি হোল লক্ষ লক্ষ পরিবারের সাত পুরুষের ভিটে: 


১*ম সংখ্যাঃ] 


চিরতরে ছেড়ে আসার পূর্বেকার শেষ নিঃশ্বাস, শেষ 
'অশ্রবিন্দৃতে | 

আজ ' তাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বান্বহারা, আশ্রর প্রার্থী 
নামে । বেঁচে থাকার' অধিকারটুকু বজায় রাধতে কি 
কঠোর সংগ্রামই না করতে হচ্ছে তাদের দিনের পর দিন। 
শ্রমের বিনিময়ে সে চেয়েছিল বাচতে, ক্ষুধিত পিতামাতা, 
ভাইবোনকে বাচাতে । কিন্তু কান্ধ সে পেল না;' তার 
মত রিক্ত সৰ্ব্বহারার নিকট সমস্ত অফিসের দ্বারে ঝুলছে 
No Vacancy, অথচ চোখের সামনে দেখছে সে তারই 
পরিচিত কত ছেলে যাদের বিগ্যাবুদ্ধির দৌড় আজও 
বিদ্যালয়ের খাতাগুলো সগৰ্ব্বে বহন করছে__রাতারাতি 
“পেয়েছে মোটা মাইনের চাকুরী । তারা আজ সমাজের 
উচ্চচুড়ে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে তারা নাকি অতুলনীয়। গণতন্ত্র 
“সযানাধিকার’, ‘ব্যক্তিমস্বাধীনতা’ প্রভৃতি বড়ো বড়ো বুলির 
আবে সহায়সম্পদহীন নিঃস্ব তরুণের প্রতিভার মুল্য যে 


কত ক্ষুদ্ৰ, অমিয়ের ছোট্ট জীবনে এটা মস্ত বড় অভিজ্ঞতা ৷ - 


মানুষের মুল্যের চেয়ে তার অর্থের ও প্রাধাক্সের মূল্য অনেক 
“বেশী, এটা সে দেখেছে বারবার । তাই সহস্র দরখাস্তের 
মাঝেও তারাই পায় চাকুরী, যার আত্মীয় রয়েছে সেখানে 
সশরীরে বিরাজমান, অন্তদের দরখান্তের ঠাই হয় ওয়েষ্ট 
“পেপার বঝে। 

জীবিকার্জনের সহশ্র প্রচেষ্টার মাঝখান দ্বিয়ে চলতে 
চলতে সে লাভ করেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা । সবাই চায় 
'অপরকে ঠকিয়ে নিজের লাড়ের অঙ্ককে বড় করে তুলতে ৷ 
সততার ঠাই এ যুগে নাই--নাই অন্তর খুলে কথা বলার 
রেওয়াজ ৷ আছে শুধু এক বীভত্স হানাহানি, কাড়াকাড়ি 
_ লোভের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ৷. ন্যায়, নীতি, আদর্শ ওগুলো 
কাকা, লোক ভোপানোর সহন্দ প্রক্তিপ্না__প্রথম যৌবনের 
রঙিন কল্পনার নেশামাত্র । জীবনে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হওয়াই 
"আসল লক্ষ্য, তার জন্য কিছুতেই পিছপা হলে চলবে না । 
"অমিয়ের অস্তর বিদ্রোহ করত এই পুঞ্জীভূত নীচতার 
বিক্ুদ্ধে, এই পক্ষল স্বার্থময় সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে 
পারত না নিজেকে ওদের দলে টেনে আনতে-_মনুয্ত্বকে 
নিষ্রিচারে বলি দিতে । তাই পদে পদে ঘটত তার 
শরম পরাজয়, জমার ঘরে অন্কপাত হোত সামান্তই, অথচ 


যে নদী মকর পথে 


৪৪৯ 


নিছক বেঁচে ধাকতেও কয়েকটি বুদুক্ষু প্রাণীর মুখে অন্ন 
তুলে দিতে অর্থের প্রয়োজন ছিল তার অসামান্ত । 

কোথায় আজ তার আদর্শ, কোথায় ছাত্ৰণীবনের সেই 
মহান বাণী ‘প্রত্যেকে আমরা পরের তরে” কোথায় তার 
বড়ো হওয়ার উচ্চাশা । নিজের বাচার তাগিদ খুব বড় 
হয়ে দেখা দিয়েছে তার চোখে, তাকে বাঁচতে হবে, বাচাতে 
হবে বুভুক্ষ, পরিবারকে ৷ কিন্তু মাঝে মাঝে সংশয় জাগে 
কি হবে বেঁচে, জীবনের সার্থকতা কোথায়, দিনের 
পর দিন মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলেছে তারা, বহন করছে 
প্রাণহীন দেহ। * * * দূরে দেখা যাচ্ছে নবনিমিত 
সিনেমাহলের অপরূপ ওজ্জল্য, আঁকজমকের অপূৰ্ব্ব 
সমাবরোহ। আর তার মাঝে স্মুবেশা অভিনেত্রীর 
লীলায়িত ভঙ্গিমার আবক্ষ প্রতিকৃতি সৰ্ব্মান্সে যার 
লালসার তাত্র অভিব্যক্তি, যুগে যুগে যা পুরুষের রক্তে 
এনে দিয়েছে যৌবনের উন্মাদনা । 

‘ছেড়ে আসা গ্রামের কথা কি মনে পড়ে আমাদের ? 
ছু'ফোটা তপ্ত অশ্রু কি বেরিয়ে আসে আপনার অঙ্গান্তে, 
অলক্ষ্যে? মা কাদেন, ছোট্ট ছোট্ট ভাইবোনের! বার 
বার বলে তাদের ভুলতে-না*পারা আম আর পেয়ারা 
গাছের কথা স্বাদ যার আজও তাদের মুখে লেগে আছে । 
বাবাও লীরবে নিরালায় বসে ভাবেন, হয়তো - 
তার সেই প্ৰিয়তম জন্মভূমির কথা, যার বুকে কেটেছে 
তার শৈশব হতে প্রৌডত্বের শেষ কোঠা অবধি জীবন-_ 
সুখে দুঃখে আশা নিরাশার মাঝে । যাকে ছেড়ে আসার 
কথা স্বপ্লেও মনে জাগেনি, তাকেই ফেলে আসতে হলো 
চিরদিনের মত শেষ বিদ্রায় জঞানিয়ে৷ কল্পনা এবং 
বাস্তবকে হার মানিয়ে। পুঞ্জীভূত এই হুঃখের মাঝে কি 
বলবে সে, না পারে কাউকে প্ৰবোধ দিতে, না পারে এতে 
অংশগ্রহণ করতে? নিঃশব্দে সয়ে যায় সে--সকলের 
অলক্ষ্যে, অজ্ঞতে | শুধু মাঝে মাঝে অস্তরে কেঁদে উঠে, 
কি যেন হারিয়ে যাওয়ার তীব্র ব্যথায় সারা মন ভরে উঠে । 
চোখের জল বাধন মানে না, ঝরে পড়ে বারে বারে। 
“ফেলে আসা গ্রাম’ হাতছানি দিয়ে পিছু ডাকে, আহ্বান 
জানায় বারবার তার ফেলে আসা মধুর দিনগুলির 
বেদ্বনাময় স্মৃতি ৷ 


৪8৫০ 


গভীর নিশিথে পৃথিবী যখন সুপ্তিময়, একাকী নিল্রাহীন 
* চোখে বিছানায় পড়ে থাকে অমিয় ৷ কিসের: একটা তীব্র 
অভাব, অব্যক্ত বেদনা সর্বদেহে মোচড় দিয়ে ওঠে, কার 
অভাব যেন অনুভূত হয়, অন্তরের সেই ব্যাকুলকরা না 
- পাওয়ার বেদনা ভাষায় প্রকাশ হয় না, শুধু উপলব্ধি হয় 
সমস্ত অন্তরে। মনে পড়ে কোন এক ধিস্বত অতীতে 
ধর বাধার স্বপ্ন দেখেছিল সে--সে যেন কত, কত যুগ 
আগে। স্বপ্ন দেখত সে আসবে তার মুতিমতি রাণী হয়ে, 
প্রেরণার প্রিয়ারূপে । 

সহসা চমক ভাঙ্গলো অমিয়র। সামনের ফটকওয়ালা 
বাড়ীটার মাথায় ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে। 
রাজপথ কলকোলাহুল মুখর, ট্রাম বাস্‌ সশব্দে ছুটে চলেছে 
অফিস ফেরা কেরাণী কুলে বোঝাই হয়ে। সহসা আগা- 
গোড়া সমস্ত বিষয়টা "্মরণ করে নিতে চেষ্টা করলো সে। 
বছুবাজার ট্রটের কোন একটি বাড়ীতে দেখা 
করার কথা ছিল তার বেলা দেড়টার সময়, চাকুরীর 
ব্যাপার নিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে । কিন্তু আজ আর 
হোল না, বাসায় ফেরা যাক। * * বাসায় ফেরার কথা 
মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল সেখানকার করুণ 
ছবি। পয়সার অভাবে এ সপ্তাহের রেশন আনা হয়নি। 
কাল শনিবার, আজ্জকের মধ্যে টাকা যোগাড় করতে না 
পারলে কাল রেশন আনা হবে না। ঘরে চাল নেই, 
ছোট ছোট ভাইবোনগুলি ক্ষ,ধার জালায় কাদছে বেরুবার 
পথে দেখে এসেছে সে। হু’ তিনটা সংবাদপত্রের অফিসে 
কিছু কিছু পাওনা ছিল তার, লেখ! দিয়েছে অনেকদিন 
কিন্তু তারা আজও কিছু দিল না। উঠে দাড়িয়েছিল, 
আবার বসে পড়ল অমিয় । কি যেন মুহুর্ত খানেক ভেবে ' 
পকেট থেকে নোট বুক বের করে কলম দিয়ে লিখল তাতে 


| শিক্ষক-_ বৈশাখ, ১৩৬০ 


গোটা কয়েক লাইন ৷ 

নোট বুক ও কলম পকেটে রেখে উঠে দীড়াল সে। 
অবসাদ ও ছুশ্চিন্তায় মাথাটা যেন ভারী হয়ে আসছিল, দ্প 
দ্বপ করছিল কানের দুপাশট| ৷ চিন্তাশক্তি যেন নিঃশেষ 


হারিয়ে ফেলেছে তার হুর্ববল স্নায়ুধন্তগুলে| । টলতে টলতে, 


রাস্তায় বেরিয়ে এলো অমিয়, আচ্ছন্ধের মত। উঃ, অসম 
যন্ত্রণা, হথঃপহ আীবন-_ ট্রাম আসছিল ধর্মতলা দিয়ে পুর্ণবেগে, 
চোখের পলকে, লাফিয়ে পড়ল সে চলন্ত ট্রামের নীচে, 
ভেবে নেবার মত মানসিক ধৈর্য্য তার অবশিষ্ট ছিল না 
তখন। * * * ট্রামথেমে গেল, ভীড় জমে গেল;. 
বের করা হুল ভার ক্ষতবিক্ষত বিকৃত দেহ। জনন্ভার 
মাঝে মৃদু গুঞ্জন সুরু হল, কেউ জানাল সমবেদনা, কেউ, 
দ্বণা, কেউ তীব্র মন্তব্য ৷ - 
“বাপ মায়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বোধ হয় বাড়ী থেকে, 


তারই জের ৷” “পরীক্ষায় ফেল টেল করেছে নিশ্চয়ই, . 


পড়াশুনা চুলোয় গেছে, পাশ না হলেই অমনি দেবে গলায়, 
দড়ি, নয়তো দেবে ট্রেন থেকে লাফ, ঝাপিয়ে পড়বার অক: 
আছে ট্রাম, বাস্‌ 1" আরেকজন মন্তব্য করলে “আৱে. 
নানা মশাই! 009 1106) Female ঘঠিত ব্যাপার, 
হবে নিশ্চয়ই । আজকালকার ছৌোড়াগুলো দেখছেন না 
কেমন পথে ঘাটে প্রেম করছে, তারই অবাঞ্ছিত পরিণতি, 
সমাজ সংসার সব গেল। Moral 09878385100. 
মশাই, moral degradation 1৮ গভীর আক্ষেপের, 
সঙ্গে বললেন জনৈক সমাজদ্বরদী | 

অমিয়র অংআ্বা অপেক্ষা করেনি তার কাজের কেঞ্কিয়ৎ. 
দেওয়ার অন্ত; এসব অমুল্য উপদেশ শোনার জন্ত। স্কার 
কৈফিয়ৎ দেবে সহস্র সহত্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার, 
যুবকের বাস্তব জীবনের বেদনাময় রূঢ় অভিজ্ঞতা । 


শিক্ষকগণ জাতীয় জীবন গঠনে সর্বপ্রধান লিল, অথচ সেই 
শিক্ষককে দেশ আজ উপেক্ষায় ও অমধ্যাদায় মৃতপ্রায় করিয় ' 


রাখিয়াছে। 


যদি" দেশের মেরুদণ্ত্বরূপ সেই শিক্ষকবৃন্দকে শ্রদ্ধ 


ও গীরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পার তবে দেশের উন্নতির 


আশা বৃথা । 








সত্তাৰ আতর? 


সত্তাৰ পর 7% 


EER 1 ES 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক হিসাব (৩১শে মাৰ্চ) 
পর্য্যন্ত) পাঠাইবার অঙ্ক স্কুলবোড হইতে একখানি করিয়া 
ছাপা ফরম প্রতি] বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়াছে । তাহাতে 
উপরেই লেখা আছে উক্ত ফরমখানি যথাযথ পুরণ করিয়া 
১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের মধ্যে স্থানীয় অবর 
পরিদর্শক মহাশয়ের অফিসে পাঠাইতে হইবে। উক্ত 
ফরমের এক জায়গায় আর ব্যয়ের হিসাব দেখা ইবার নির্দেশ 
আছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসের বেতন এখনও 
পাওয়া যায় নাই_-অথচ মার্চ মাসের বেতন না পাইয়াও 
পাইয়াছি বলিয়া আয় ব্যয়ের ঘর পূরণ করিতে হইবে; 
ইহা কি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না? | 
তাছাড়া প্রধান শিক্ষকের বেতনের সঙ্গে যে ২২ টাকা 
কনটিঞ্জেন্সি বাবদ পাওয়া যায় তাহাও কোন কোন মাসে 
কাটা যায়। এ মাসে যে তাহা কাটা যাইবেনা তারই বা 
কি স্থিরতা? সুতরাং টাকার অন্ধ কি করিয়া ঠিক 
হইবে? সেকারণ আমার অনুব্লোধ উক্ত “বাৎসরিক 
রিটার্ণ” এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে পাঠাইবার নির্দেশ 
দেওয়া হউক। (অকশ্ত আগামী বৎসরে) । 
জ্রজানন্দকেশ সিংহ 
প্রধান শিক্ষক, হাসপুকুরিয়া ফ্রি প্রাইমারী স্থুল। 
4’ শ্রেণীর শিক্ষকগণের প্রতি অবিচার 
' পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত । শ্রেণী হিসাবে শিক্ষকগণের বেতন পদমর্য্যদা 
হিসাবে দেওয়া হইলেও তাহার মধ্যে এতদিন কিছুটা 
সামাপ্রস্ত ছিল। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকগণ যে 
বেতন পাইয়া আসিতেছেন, তাহা বর্তমান হুন্দুল্যের দিনে 
ছাতু খাইয়া জীবন ধারণ করার মত। কিন্তু 
বর্তমান বাজেটে কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শিক্ষকদের পারিশ্রমিক ১১৬ টাকা বৃদ্ধি 
হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকগণ যীহারা এতদিন 


প্রায় অনাহারে দেশের শিক্ষা কাৰ্য্য চালাইয়া আসিতেছেন 


এবং যীহাদের সংখ্যা শতকরা ৬* জনেরও বেশী তাহারা 
বন্ধিত বেতন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহাতে তৃতীয় 
শ্রেণীর শিক্ষকগণের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে। * 

গত ১৯৪৯ সালে সরকার আদেশ করেন প্রাইমারী 
) জা গা কোন শিক্ষক নিয়োগ 
হইবে না। বর্তমানে সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন নন 
ম্যাট্রিক শিক্ষকগণ ভবিষ্যতে শিক্ষকতা করিতে পারিবেন 
না৷ আবার ১৯৫২ সালের ডি, পি, আইয়ের আদেশ মত 
৩৫ বৎসর বয়স শিক্ষকদের জি, টি ট্রেনিং লইতে হইবে । 
ট্রেণিং লইবার সুযোগ প্রাপ্তি একপক্ষে বহু শিক্ষকের 
যেমন সুবিধাজনক অপর পক্ষে' ইহাতে বহু শিক্ষকের 
অস্থবিধাও হইবে কারণ তাহাদের অনেকের পক্ষেই 
সামান্য ষ্টাইপেণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া সংসার | 
ছাড়িয়া জি, টি পড়িতে যাওয়া কোনরকমেই সম্ভবপর 
নয়। এই সকল বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । 

শ্রীদাশরথি দত্ত, সম্পাদক 
হাড়োয়া থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, ২৪ পরগণ 
এম, ই, স্কুলের দুরবস্থ| 

সম্পাদক মৃহাশয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্ধালয়গুলির অবস্থা 
আজ অত্যন্ত শোচনীয়। এই অসহায় শোচনীয় 
অবস্থার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণের জন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন যোগাযোগ ন্নাই। 
ইহাদের কোন সংগঠন বা সংযোগরক্ষাকাবী নিজস্ব সমিতিও 
না থাকায় এ বিষয়ে কোন আন্দোলনই হয় না। ফলে 
ইহাদের কোন অভাব অভিযোগেরই প্রতিকার হয় না। 


' আপনার স্তায় মহান্থভব পরহিতপরায়ন ব্যক্তি 


যদি এই মধ্য ইংরাজী স্কুলগুলির এবং এই সব 

শিক্ষক ভ্ৰাতৃবৃন্দের দুঃখ দুর্দশা মোচনের চেষ্টায় অগ্রণী 

হন, তাহা হইলে আমরা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের 

শিক্ষকবৃন্দ আপনার নিকট চিব্ুকৃতজ্ঞ থাকিব। আমরা 
এইদ্রন্ত আপনাকে আস্তরিক অনুরোধ জ্বানাইতেছি । 
শ্রীিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হেডমাষ্টার 

টুঙ্গি স্বামী স্বর্পানন্দ এম, ই, স্থল. 
"(শেষাংশ ৪৪৭ পৃষ্ঠায় )' 





" ২৩শে মার্চ__ মিশরের প্রধানমন্ত্রী জেঃ নাগিব ঘোষণা 
করেল, বৃটিশরা স্বেচ্ছায় মিশর ত্যাগ না করিলে 
তাহাদিগকে এই দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে । . 

২৪শে_-পাক্‌ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্ৰী মিঞা মমতাজ 
কর্তৃক গতর্ণরের নিকট হার মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র 


দাখিল। পূর্ববঙ্গের গভর্ণর মালিক ফিরোছ খাঁ নূন 
পাঞ্জাবের নূতন প্রধানমন্ত্রী হইবেন ৷ 
কলিং কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যসচিব ঘোষণা করেন--- 
কলিকাতায় পুনরায় কলেরার মড়ক লাগিয়াছে। 
২৫শে--প্রধানম্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য এক ঘোষণায় বলেনঃ 
১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর নৃতন অন্্রাঙ্জ্য গঠিত হইবে। 
অদ্ত পঃ বঃ বিধান সভায় যাত্রীবাহী যানবাহনে ধূমপান 
বিল (১৯৫৩) নামে একটি সরকারী বিল গৃহীত হয়। 
২৭শে --সিন্ধুরু ‘লৌহ-মানব’ মিঃ এম, এ, খুরো সিদ্ধুর 
লীগ সভাপতি পদে পুননিৰ্ব্বাচিত হইয়াছেন । 
২৮শে_সংযোগরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদ্বগ্দীবনরাষ 
কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কমিদের আশ্বাস দেন 
ষে, কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন বাবস্থা প্রবর্তিত 
হইলেও কোনও কৰ্ম্মচারী ছাটাই হইবে না। * 
৩১শে--লগুনস্থ ‘ডেইলী এক্সপ্রেস” পত্রিকার বৈদেশিক 
সম্পাদক করাচী আসিয়া বলেন--'পাক্‌ স্বাধীনতা 
সুপ্ৰতিষ্ঠিত করার অন্ত বৃটেন যে শত শত অফিসার 
পাকিস্থানকে ধার দিয়াছে, তাহার! ভারুত আক্রমণের 
জন্ক আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । 
২রা এপ্রিল-- ব্রীনরেশনাথ যুখাজা ও শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর 
ৰস্থ যথাক্ৰমে কলিকাতা মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত 
ওুৰু|--হিমালয্ন পৰ্ব্বতে খধিকেশের আনন্দ কুটীরে স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট বিশ্বধৰ্ম্ম সম্মিলন 
অনুষ্ঠিত হয়। 
গতকল্য রাত্রিতে সুইারল্যাগুস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত 
জনাব আসফ আলি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মারা! যান। 


৫ই--এই বৎসর উড়িস্যায় অত্যধিক পরিমাণে ধান 
উৎপন্ন হওয়ার কেন্দ্রীয় সরকার পূৰ্ব্ব বরাদ্দোপরি পঃ বঙ্গকে 


অতিয়্ক্ত ২**** টন চাউল) বরাদ্দ করিয়াছেন; ইহা 
ছাড়াও পঃ বঙ্গ আরও ২০,*০* টন ধান পাইবে । 

" ৬ই--ভারতের যে সকল নাগরিক পূর্ব হুইতেই 
পাকিস্থানে” রহিয়াছে বা পাকিস্থানের যে সব নাগরিক 


য় পূৰ্ব্ব হইতেই ভারতে রহিয়াছে তাহাদের পাসপোর্ট ও ভিসা 


সংগ্রহের মেয়াদ ১৪ই এপ্রিলের পরিবর্তে আগামী ১৪ই 
জুলাই পৰ্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত ও 
পাকিস্থান সরকার স্থির করিয়াছেন । 
_ ৮ই--ছলপাইগুড়িতে এক প্রবল বঞ্জাবাত্যার ফলে 
চারিজন নিহত ও বন্ধ ঘর-বাড়ী ভূমিসাৎ হুইয়াছে। 

৯ই-_-গতকল্য মধ্য রাত্রিতে ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং 
্ুলের ক্যাশ কুম হইতে ১১... টাকা রহস্তজনকতাবে 
উধাও হইয়াছে। 

১০ই-- অস্ত পুলিশ বাপাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে অনশন 
ধৰ্ম্মঘটীদেবু এ্যাম্ব,লেন্নে উঠাইবার চেষ্টা করিলে প্রায় ৯ 
হাজারের এক জনতা পুলিশের কার্যে বাধা দেয়। 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ ও 
ত্রিপুরার মোট ১৪৩টি নৃতন উচ্চ বিদ্যালয় অনুমোদন 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৩টি বালকর্দের বিদ্যালয় ও 
₹*টি বালিকা বিদ্তালয়। 

১২ই--অদ্ব কুড়কীতে প্রধান মন্ত্রী ভ্রীনেহর বলেন 
বিজ্ঞানের যথাযথ উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানকে ভ্বনকল্যাণে 
নিয়োগের দ্বার’ই ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য ও ছুঃখের নাগপাশ 
হইতে মুক্ত করিতে হইবে । 

১৩ই--প্ৰধান মন্ত্রী গ্রীনেহক অস্ত বলেন, ভারত 
সরকার চীন ও রাশিয়ার সাম্প্রতিক শাস্তি প্রচেষ্টাকে 
আত্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছেন। 

>৫ই--গত ১২ই এপ্ৰিল ঢাকা  বিশ্ববিদ্ধালয় 
কাউন্সিলের নির্দেশ অগ্রাহ করিয়া ধর্মঘট পরিচালনার 
অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১. জন ছাত্রকে এক 
বৎসরের হবন্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন ৷ 

৯৬ই-_অদ্ কলিকাতায় সৰ্ব্বোচ্চ তাপ ৯*৮ ডিগ্রীতে 
উঠে; গত নয় বৎসরের মধ্যে এবার ইহাই মাছি 
তাপমাত্ৰা । 

অদ্য ভারতীয় রেলওয়ের শতবাধিকী বিভিন্ন ও 
মধ্য দিয়া উদযাপিত হয় ! 





ভিমালয়ের খধষিকেশ আশ্রমের স্বামী শিৰানন্দ 
মহারাদ । ইহ!র নেতৃত্বে গত এপ্রিলে 
ঞষিকেশে বিরাট বিশ্ব ধৰ্ম্ম সন্মিলন 
অন, চিত হইয়!ছে। 





সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত জিয়ার সুবিখ্যাত শিক্ষয়িত্ৰী 
তামারা মতিয়াশ ভিলি। তামারা ছিলেন 
চাষীর মেয়ে। তার শিক্ষ।গুণে জনিয়া, 
উরাল, সাইবেরিয়া, উক্রেইন সর্বত্রই 
তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে 





টি উন িউিলা 588০5. ৰতি 
ইংলণ্ডের মোটর সাইকেলে ভ্রমণকারীরা অনেকে 


অধুন। গাড়ীর পিছনে তাবু লইয়া যান ৷ 
এই তাবুর ওজন প্রায় ১৩।১৪ মন । 





| টার জে ব্যবহার করা যায় কিনা তত্- 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা চলিতেছে। 
সফল হইলে, জালানির জন্য ব্যবহৃত 

যা যাইবে এবং উহা গ্যাসের জন্য ব্যবহার করার 
সার দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করা চলিবে। ভারতের 

ঘরে ঘরে গোবর হইতে গ্যাস উৎপাদন করিবার 
তি চ পারিপে, বিনা ব্যয়ে রন্ধন-কার্য্ 
_ ত এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গোবর সারের জন্য 
প্রয়োগ করার ফলে থাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। 
_.. খাদি-প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সোদপুর 
আশ্রমে সহজপ্রাপ্য -সাজ-স্রঞ্জাম এবং সপ্তায় গোবর-গ্যাস 
উৎপাদক যন্ত্র তৈয়ারী করা সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। 
যুত দাশগুপ্ত বলেন_-৪1৫ জনের একটি পরিবারের 
যাগী ৩* কিউবিক ফুট গ্যাসোৎ্পাদক যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ 
রিতে ২**২টাকা খরচ পড়িবে। 

পুনা ভি ডাঃ এস্‌, ভি, দেশাই ভারতে সৰ্ব্ব- 
প্রথম গোবর হইতে গ্যাস উৎপাদনের নমুনা-যন্তু নিৰ্শ্ব৷ণ 
করেন । এক্ষণে বোম্বাইয়ের একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 
_ তাহাদের নিমিত যন্ত্রের ‘পেটেণ্ট’ করিয়া উহা বিভিন্ন শিল্পের 






























- হইবে, তাহাতে সন্দেহ-নাই। 


- নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হাতে | হা ৃ 
























্‌ কষামূলক ৰ 
পরী হঁতে দেখা নিয়াতে হে রবিতে এই রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। 
রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ লরেন্স--জে, হাইট এবং = 
ডাঃ এলেন এফ, ম্যাকমিলান এই গবেষণাঁকার্ধ্য চালান। 
কলেবর বৃদ্ধির আশ্চৰ্য্য ওবধ-_অরিয়োমা ইঞিন 
বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আপনা-আপনি, আচম্কা 
হইতে গুনা গিয়াছে । কাচ হইতে আরম্ভ করিয়া ডিনা- 
মাইট, এক্স-রে, পেনিসিলিন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বছর 
কয়েক পূৰ্ব্বে এইরকম একটি ‘হঠাৎ আবিষ্কার হইয়াছে 
নিউইয়র্কের লেডার্গে ল্যাবরেটরিতে । রো 
'্যানিমিয়া' (রক্তান্নতা) রোগের প্রতিষেধক ভিটামিন 
(বি-১২) লইয়া ল্যাবরেটরিতে গবেষণা চলিতেছিল। শরীর. . 
খুব তাড়াতাড়ি বাড়াইবার ক্ষমতাও এই ভিটামিনটির 
অসাধারণ। গীঁজানো জল হইতে ‘ষ্টেপ্টোমাইসিন’, 
পেনিসিলিন, অরিয়োমাইসিন ' প্রভৃতি বীজানুনাশক ৷ 
শক্তিশালী ওষধ তৈয়ার করিবার পর সেই পরিশিষ্ট জলীয় 
অংশ হইতে ভিটামিন (১২) উৎপন্ন করা হইতেছিল। 
দেখা গেল, অরিয়োমাইসিন-পরিত্যক্ত জলীয় অংশ হইতে = 
উৎপন্ন ভিটামিনের (বি-১২) শারীরিক বৃদ্ধি ঘটাইবার = 
অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে ; ততটা ক্ষমতা উহার থাকে নাঃ যখন 
উহার উৎপত্তি ঘটে অন্ত উপাদান হইতে। ভালো রকম 
পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারা গেল, এই অবয়ব বৃদ্ধির = 
আশ্চর্য্য ক্ষমতার মূলে আছে অরিয়োমাইসিন স্বয়ং ৃ 
জন্তু জানোয়ারের উপর দিয়া পরমোৎসাহে পরীক্ষা 
চলিতে লাগিল। কাচা সোনার মত রংয়ের এই উষধ-চুরণ 
কণামাত্ৰ সেবন করাইতেই গৃহপালিত জন্তদের দেহের 
পরিধি রে শতকরা ৫*.ভাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
মানুষের উপরেও ইহার পরীক্ষা চালানো 
ছ এবং তাহার ফলাফল যে সুদুরপ্রনারী 











ফলে দেহ বৃদ্ধির একমাত্র ০ 
মহৌষধরূণে আজ ভিটামিন (বি-১২)কে অরিয়োমাইসিনের EE 








বিধান পরিষদে শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব 

গত ৪ঠ] মে পঃ বঃ বিধান পরিষদে ‘শিক্ষক’ সম্পাদক 
জীমহীতোষ রায় চৌধুরী এক বেসরকারী প্রস্তাবের মারফত 
পঃ বঙ্গে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ 
সংগ্রহের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটী গঠনের 
নিমিত্ত রাজ্য সরকারের নিকট সুপারিশ করার দাবী 
"উত্থাপন করেন ৷ প্রস্তাব্টির আলোচনা লইয়া সভায় 
"তুমুল বিতর্কের স্থষ্টি হয়। 

উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করি! জী রায় চৌধুরী মহাশয় 
সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। প্রাথ- 
মিক, মাধ্যমিক সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার 
কথা তিনি উল্লেখ করেন । 

তিনি সরকারকে জিজ্ঞাসা করেন _পবর্ণমেপ্ট কি মনে 
করেন যে, শুধু আধিক অনটনের অজুহাত- দেখাইলেই 
শিক্ষার ব্যাপারে তাহাদের দায়িত্ব শেষ হইল? তিনি 
শিক্ষার ব্যয় নিৰ্ব্বাহের ভক্ত বিলাসের সামগ্রীর উপর উচ্চ 
হারে বিক্রয়-কর বসাইতে। শিক্ষা-সেস দ্বিগুণ করিতে, 
প্রমোদ-কর ও ঘোড়দৌড়ের উপর কর বৃদ্ধি করিতে এবং 
ধনী লোকদের উপর শিক্ষাকর বসাইতে সরকারকে অনু- 
রোধ করেন। এততপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
'লবণ-কর পুনরায় ধাৰ্য্য করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ 
করেন । 

মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করিয়া বলেন- শিক্ষার ব্যাপারে সরকার উদ্দাসীন নহেন। 

দিল্লী বিশ্ববিভ্ভালয় 

রাষ্ট্রপতি ডাঃ জি, এস, মহাজনিরকে দিল্লী বিশ্ববিদ্ধা- 
লয়ের ভাইস চ্যান্েলার পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত অনুমোদ্বন 
করিয়াছেন। ডাঃ সুবেম্দ্ৰনাথ সেন কর্তৃপক্ষের সহিত 
মতানৈক্যের ফলে বিশ্ববিস্তালয়ের এই পদ কিছুদিন পূৰ্ব্বে 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ । 

- জাভীয় সাহিত্য একাডেমি 

গত ২৪শে এপ্রিল রাজ্য পরিষদে সহঃ শিক্ষামন্ত্রী বলেন 
_ভাষাসমূহের বিকাশ এবং দেশে সাংস্কৃতিক সংহতি 


€6 
সংবাদ 
প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি 
জাতীয় সাহিত্য একাডেমি গঠিত হইবে বলিয়া ভারত' 
সরকার স্থির করিয়াছেন। 

কপিরাইট আইন সংশাধন 

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন--বৰ্ত্তমান কপিরাইট 
আইন সংশোধন করা হইবে। এ সম্পর্কে আইন-ঘগুরকে 
একটি খসড়া বিল প্রণয়নেরও নির্দেশ দেওয়া হুয়াছে বলিয়া 
প্রকাশ। | 

কেন্দ্রীয় গৃহ গবেষণাগার 

গত ১২ই এপ্রিল রুড়কীতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা 
আজাদ কেন্দ্রীয় গৃহ-গবেষণাগারের দারোদঘাটন করেন । 
গ্রাম-প্রধান দেশের ঘর-বাড়ী কিরূপে আরামগ্রদ ও মজবুত 
করা যায়, কিভাবে দেশ উপাদান গৃহ নিশ্মাণে ব্যবহার 
করা যায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অকেজো ভ্্ব্যগুলি কিভাবে 
কাজে লাগানো যায়, অল্প আয়ে লোকজনের গৃহ নিৰ্ম্মাণ = 
কিভাবে সম্ভব হইতে পারে--সেই সকল বিষয়ে এই 
গবেষণাগারে অনুসন্ধান করা হইবে । 

ঝাড়গ্রাম কষি-কলেজ 

প্রকাশ-__পঃ বঃ সরকার আগামী সেসন হইতে ঝাড়- _ 
গ্রাম কৃষি-কলেদ্ধে ডিগ্রা-কার্স তুলিয়া ছিবার .সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন 

কলিকাতা বিশ্ববিগালয়ের সেনেট 

নৃতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের সেনেটের নির্বাচন সম্পর্কে প্রাথমিক ভোটার 
তালিকার ব্যাপারে দাবী "ও আপত্তি জানাইবার শেষ 
তারিখের মেয়াদ ১৮ই মে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 
এঁ নির্ববাচনের তারিথও পূর্বনির্ধারিত ২৯শে জুনের স্থলে 
২০শে জুলাই ধাৰ্য্য করা হইয়াছে । 

সেনেটের নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক মহলে 
বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
অধ্যাপকদের অন্থরোধক্রমেই ভাইস চ্যাম্দেলার প্রাথমিক 
ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি জানাইবার শেষ ভারি- 


প্রাথমিক ভোটার তালিকা 


উত্তর প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষক সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
প্রত্যাহ'র করা হইয়াছে। সরকারের আদেশে বিভিন্ন জেলে 
আটক ৫৬৪ জন প্ৰাথমিক স্থুল শিক্ষককে মুক্তিদান করা 
হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারিজন মহিলাও আছেন। 
প্রাদেশিক অধ্যাপক মণ্ডল গত ৮ই মার্চ তারিখে যে 
আন্দোলন সুরু করেন, এই সকল শিক্ষক তৎসম্পর্কে 
প্রেপ্তার হুইয়াছিলেন। বিধানসভা ভবনের সন্দুখস্থিত 
নিষিদ্ধ এলাকায় অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে তাহারা 
ধৃত হন এবং বিচারে অনেকে দণ্ডিত হুন। 

সমাজ উন্নয়নে ছাত্র নিয়োগ 

ছাত্রগণ যাহাতে গ্ৰীষ্মকালীন ছুটিতে সমা্গ উন্নয়ন 
পরিকল্পনার কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তহুদ্েশ্তে 
উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশন এক কর্ধন্থচী প্রস্বত 

করিয়াছেন। 
'_ এই কৰ্ম্মশ্থচীতে স্থির করা হইয়াছে যে, ছাত্ৰদিগকে 
কমপক্ষে ১৫ দিনের জন্য কাজ করিতে হইবে, আরও 
দীর্ঘকালের জন্ত কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিলেও ভাল হয়। 
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কতৃপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্ৰদিগকে কি কাজ দেওয়া হইবে 
তাহা স্থির করিরেন। ছাত্রদিপকে কায়িক শ্রম করিতেও 
, প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের যাতায়াত ও 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। আহারের ব্যবস্থা ছাএ- 
দ্বিগকেই করিতে হইবে। তবে কর্তৃপক্ষ সাহাষ্য করি- 
বেন। আহারের দরুণ ভারত সরকার কিছু টাকা 
দিবেন। ঠিক কত টাকা দিবেন তাহা আবেদন অনুযায়ী 
স্থির করা হইবে। ছাত্রীদের জন্যও বিশেষভাবে কর্স্থচী 
প্রস্থত করা যাইতে পান্বে ৷ ৷ 

সেক্সপীয়ার দিবস 

* কলিকাতা ইউনিভাৰ্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে গত ২৩শে 
এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় সেক্সপীয়ার সোসাইটি সন্ধ্যা ৬ 


শিক্ষক, বৈশাখ-_-১৩৬* 


| [ ৬ষ্ঠ বর্ষ 
ঘটিকায় “সেক্সপীয়ার দ্বিবস পালন করেন। পঃ বঙ্গের 
রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্্ কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভার 
উপস্থিত ছিলেন এবং ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান 
বক্তা হইয়াছিলেন। লেক্সপীয়ারের অমর নাটক "মার্চেন্ট 
অব ভেনিসের” বঙ্গানুবাদ উৎপল দত্তের পরিচালনা 
অভিনীত হয়। | | 


-আই-এ ও আই-এস্‌-সি পৰীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংখ্য 


এ বৎসর বিশ্ববিষ্তালয়ের আই-এ ও আই-এসৃ-চি 
পরীক্ষায় পাশের হার পূর্ববর্তা বৎসরের. অনুরূপ হইবে 
বলিয়া প্রকাশ । গত বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শতকর 
৩*"৩* জন এবং আই এস্‌-সি পরীক্ষায় ৩২.৭৬ জন উত্ভীৎ 
হইয়াছিস। - , ৰ | 

মে মাসের শেষ ভাগে পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবে 

পশু চিকিৎসা কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়ন 

কলিফাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের সম্মতিক্রমে পশ্চিমবা 
সরকার আপামী জুলাই মাস হইতে কলিকাতা, 
বেলগাছিয়ার বঙ্গীয় পশু চিকিৎসা কলেজের শিক্ষার মা 
ডিগ্রী কোর্সে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাঠে 
সময় ৪ বৎসর ধার্ধ্য করা হইয়াছে । যে সব ছাত্ৰ বনসায়া 
ও জীববিস্তা অথবা রসায়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিস্তা লইঃ 


আই, এস্‌, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই ভি 


হইতে পারিবে । যাহারা কেম্বিত্ হাইস্কুল সার্টিফিকে। 
পরীক্ষা অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অন্থমোদ্ধিৎ 
আই, এস্‌, সির অনুরূপ কোন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে 
তাহারাও ভূতির যোগ্য হইবে। 

পঞ্চ চিকিৎসা কলেজে পড়িবার অস্ত ছাত্রদের মহে 
যাহাতে উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং পণ্ড চিকিৎসা বিতাগে 
চাকুরীতে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিঃ 
ব সরকার বিশ্ববিচালয়ের পণ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডিএ 
প্রাপ্ত অফিসারদের বেতনের হার বৃদ্ধিরও সিদ্ধা' 
করিয়াছেন ৷ | 

কারিগরী শিক্ষা কমিটির বৈঠক 

সম্প্রতি জাহাঙ্গীর গান্ধীর সভাপতিত্বে কলিকাতা 

যে কারিগরী শিক্ষার আঞ্চলিক কমিটির তৃতীয় অধিবেশ 


"বৃংখ্যা ] 


ত হয় তাহাতে কমিটি ইহাব্‌ সড়াপতিকে পশ্চিমবঙ্গ; 
। আসাম ও উড়িষ্যা সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত 
ঘর কারিগরী শিক্ষা উন্নয়নের পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
£ আলোচনা করিবার ক্ষমতা দেন। যে সমস্ত 
_; ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত আছেন 
বর অনসর কালে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা 
উদ্দেন্তে রচিত পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয় । 
[লিকাতা। বিশ্ববিদ্তালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান 
1র অন্ত নূতন সাজ সরঞ্জাম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কমিটি 
তা বিশ্ববিদ্তালয়কে ৮* হাজার টাকা সাহায্যের 
রশ করিয়াছেন । চু 
পঃ বঃ মাধ্যমিক শিক্ষক-ধৰ্ম্মঘট 
_ প্রতি চুচুড়ায় শ্রী ছে, এম সেনের সভাপতিত্বে 
ছি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে শিক্ষা 
ককের প্রতি সরকারী ওঁদাসীষ্তের প্রতিবাদে ১৯৫৪ 
ত ১০ই ফেব্রুয়ারী -হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন 
কমাধ্যমিক শিক্ষকবর্গকে মধ্যশিক্ষা পর্যদে গৃহীত স্থুল 
ঢ ও গ্রাপ্ট-ইন-এড নিয়মে নিদ্দিষ্ট শিক্ষকগণের বেত- 
হার এবং ৩৫২ টাকা মাগগী ভাতা দিবার সুপারিশ 
ুকুরী না হইবে, ততদিন শিক্ষকগণ শিক্ষাদান 
হইতে বিরত থাকিবেন বলিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত 


উক্ত উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত আগামী . 


গট হইতে ৯ই আগষ্ট পৰ্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহের অন্ত 
সপ্তাহ পাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
পর এক প্রস্তাবে মধ্যশিক্ষা "আইনকে অগণতান্ত্রিক 
শক্ষার পরিপন্থী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয় 
ধ্যশিক্ষা পর্যদে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের 
& এক তৃতীয়াংশ) ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত মাধ্যমিক 
জদাইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনের দাবী জানান হয়। 
ঢাক বিশ্ববিভ।লয়েও ছাত্র ধৰ্ম্মঘট 
কা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ধ্যকরী পরিষদ সম্প্রতি এক 
$ গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের মধ্যে ধর্মঘট, 
[ত প্রদর্শন এবং অননুমোদিত সভা নিষিদ্ধ করেন। 
1 বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
মুর উদ্দেশ্বে ধর্মঘট করে এবং এই £কালা-কাছুন? 


টু বচ ৭২ ঘন্টা সময় দিয়া বিশ্ববিদ্ধালয়ের করত 
টা 


শিক্ষা-সংবাদ 


৪৫৭ 
পক্ষের নিকট দাবী জানায়। এই ধর্মঘটের জন্য কর্তৃপক্ষ 
১: জন ছাত্রকে এক বৎসরের জলন্ত বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে বহিষ্কত করিয়াছেন। . এই আদেশের প্রতিবাদে 
গত ২৫শে এপ্রপ প্রদেশব্যাপী ধৰ্ম্ম ঘট হইয়াছিল। 
ইঞ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন 
নুতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রথম নিয়মাবলী রচনার অন্ত গঠিত 
ভাইস চ্যান্দালারের উপদেষ্টা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষা পরিচালনার নুতন নিয়মাবলীতে, বিশেষ করিয়া 
ইণ্ট।রমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
করিতে মনস্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । ইন্টার- 


- মিডিয়েট পরীক্ষার ক্ষেত্রে আই-এ+ আই-এস-সি, আই-কম 


বলিয়া পৃথক পৃথক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া 
হইবে । তৎপরিবর্তে সবগুলি একত্র করিয়া অতঃপর 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা” নামে একটি মাত্র পরীক্ষা গ্রহণের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে । তবে এ এক পরীক্ষার অধীনেই 
আর্ট, সায়েন্স ও কমার্সের অন্ত তিনটি পৃথক গ্রপ বা শাখা 
থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রুপের পরীক্ষোতীর্ণ হাত্র বা 
ছাত্ৰীকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ গ্রুপে ইণ্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষা পাশ করিবার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। ইহা! ভিন্ন 
বর্তমান নিয়মাবলী অনুযায়ী ইংরাজী ও বাংলায় পাশ নম্বর 
৩৬ এবং অন্তান্ত বিষয়ে পাশ নম্বর ৩* বলিয়া নিবিষ্ট 
আছে। নূতন নিয়মাবলীতে উহার বদলে সমস্ত বিষয়েই 
একইরূপ পাশ নম্বর-শতকরা ৩৩ হইবে। কম্পার্টমেপ্টাল 
পরীক্ষা গ্রহণের বর্তমান বিধানও বিলোপ করা হইবে। 

কমিটি-প্রস্তাবিত সন্মিলিত ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় - 
আর্টস বা কমার্স গ্র,পের ছাত্রকে অবশ্যই বিজ্ঞানের একটি 
বিষয় এবং সায়েন্দ গ্রুপের ছাত্রকে অবশ্তই আর্টসের একটি 
বিষয় লইতে হইবে৷ প্রত্যেক গ্রুপের ছাত্রকেই মোট 
২** নম্বরের ইংরাদ্দির ২টি পেপার (বর্তমানে মোট ৩০* 
নম্বরের ৩টি পেপার আছে) এবং ১** নম্বরের বাংলার 
একটি পেপার লইতে হইবে ৷ প্রত্যেক গ্রুপের ছাত্র বা 
ছাত্রীকে সব মিলাইয়! মোট ১*** নম্বরের ১*টি পেপারের 
পরীক্ষা দিতে হইবে । এতদ্ব্যতভীত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের 
বায়োলজীর অপর একটি পেপার অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে 
গ্রহণ করিতে হইবে 


2 শিক্ষক--বিজ্ঞাপন, বৈশাখ ১৩৬০ 
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০ = শী 


ৰু চৰ্ট৬ভ১৫৬৪৬৪১৪৬০৪০০৬৪৩০০৪০০৪৩০০৩০৩৩৩০০৩৩০৬১৩০৩৫৩৩ ৩ 


পা 


|. ছন্বি ও পড়া (১ম শ্ৰেণীর) 
শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী প্রনীত। 
অন্যা্ম ছবির বই ছাড়িয়া পড়াইবেন কেন? 
সাধারণ ছবির বইয়ের মত ইহাতে 


পৃথিবী ও প্রক্কাতি . | 
অধ্যাপক শ্রীদেবকৃমার মিত্র এম, এস, সি. ! 
ত্রিবর্ণরঞ্রিত মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপটে, অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ | 
ও বৃহৎ চিত্রে সুশোভিত, ৪র্থ শ্রেণীর ভূগোল ও ৷ 


৷ শুধু অসংযুক্ত বর্ণের পাঠই নাই, ইহার সাহায্যে | বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক । গত বৎসর টেক্সট বুক 


"| যুক্তাক্ষরের পাঠও শিশুরা শিখিবে। 


+ | করিতে হইবে। সুতরাং 


| প্রথম | কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত। নিশ্চিতভাবে ভূগোল- | 
| শ্ৰেণীতে সংযুক্ত বৰ্ণেরও মোটামুটি জান লাভ | বিজ্ঞানের জেষ্ঠ পাঠ্যপুভ্তক।” 


মূল্য ১৷০ | 
‘ভাৰত 


অন্ত ছবির বই ধরাইলে, সংযুক্ত অধ্যাপক সুনীল কুমার বস্তু এম, এ৷ 


£.| বর্ণের জন্য আবার বৎসরের শেষদিকে আর একখানি 






'_| হইবে। ‘ছবি ও পড়ার’ সাহায্যে অক্ষর পরিচয় 
হইতে আরস্ত করিয়া শিশুরা সরল ও যুক্তাক্ষরে 
লিখিত বইও পড়িতে পারিবে । 

নু ছু ছবি ও পড়া’ টেক্সট বুক কমিটি 
| অনুমোদিত, প্রায় ৮*খানি ছবি-যৃক্ত ; সুন্দর ছাপা, 
ক্রিবর্ণরঞ্জিত অনুপম প্রচ্ছদপট অথচ মূল্য--॥০/* 


জিনা ( ২য় শ্রেণীর ) 

= ৬ জীমহীতোষ রায় চৌধুরী প্রণীত। 

টি ‘ছবি ও পড়ার’ মতই অনিন্দ্যনুন্দর ৷ সহজ, 
'ং| সবল ও সুললিত ভাষায় লিখিত ও টেক্সট বুক 
: {| কম্টি অনুমোদিত ২৬খানি চিত্রে স্থশোভিত। 
১ | গল্প ও কাহিনীর সাথে শিশুরা দেশ-প্রীতি শিখিবে, 
{| দেশবিদেশের শিশুদের কথা জানিবে। মূল্য--প* 
; ও অর্থ মূল্য-॥০/* ৷ আমাদে ব্র নিকট নেট ।%* 


নূতন সিলেবাসাহুযায়ী লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর | 


বই লগিবে। ‘ছবি ও পড়া" পড়াইলে তাহার | ইতিহাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক ৷ | 
তি] ও ভি ৮%.৯৬৮৯২৬০৯, গল্পের মত সুখপাঠ্য ও বছ ছবিষু্ত। পড়িয়া শিক্ষক | 


|. (টি অন্ত ছবির বই দিলে সঙ্গে সঙ্গে | 
| বৰ্ণপরিচয় বা শিশুশিক্ষা+ও- ছেলেদের পড়াইতে ভা = ol 


ও ছাত্র উভয়েই উপকৃত হইবেন । মূল্য-_॥০ 


পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষণ অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত 
. চতুৰ্থ শ্রেণীর ইতিহাসের বই 
অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী 
অসংখ্য চিত্র সমন্বিত গল্পের মত চিত্তাকর্ষক এই 
ইতিহাস খানি প্রাথমিক পাঠ্য সাহিত্যে অতুলনীয় । 
মুল্য-"১২ 
আশহ্নাছেন্ত্র সন্রিলেশ্ 
( তৃতীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞান ) 
শ্রীসুকুমার ঘোষ এম, এস-সি 
বুনিয়াদী তৃতীয় শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞানের 
সিলেবাস ছুরুহ অথচ ইহার জন্য মামুলী ধরণের 
বই থাকিবেনা সরকারী নিৰ্দ্দেশ। তাই গল্পের বইএর 
মত করিয়া বইখানি লিখিত। ' শোভন প্রচ্ছদপট 
ও বহু চিত্রে শোভিত ৷ মুল্য ১৬ টাক।। 
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